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একাশকের নিবেদন 


কমরেড স্তালিনের জীবকালেই সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি 
( বলশেভিক )-এর কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্তর্রমে মোট ১৩ খণ্ডে স্তালিন 
রচনাবলী প্রকাশিত হয়েছিল । সেখানে ১৯০১ সাল থেকে শুরু করে 
জানুয়!রি, ১৯৩৪ পধন্ত সময়কালে কমরেড স্তালিনের রচিত নিবন্ধ, প্রতিবেদন, 
পত্র, ভাষণ, সাক্ষাৎকার ইত্যাদি প্রকাশিত হয়েছিল। সেই ১৩ খণ্ড মূল 
রচনাঁবলীকে অনুসরণ করে আমরা বাঙলায় স্তালিন রচনাবলী প্রকাশ 
করেছিলাম মোট ১৩টি খণ্ডেই । সে-ছাড়াও প্রকাশিত হয় স্তালিনের একটি 
জীবনী । ্‌ 

কিন্তু এ ১৩টি খণ্ড ছাডাঁও কমরেড স্তালিনের অজন্ত্র রচন। বিক্ষিপ্ঠভাবে 
ছড়িয়েছিল ও আছে য। অগ্যাবধি বাঙল। ভাষায় তো বটেই, এমনকি এদেশে 
কখনই কোনও ভাষায় পুরোপুরি গ্রন্থাকারে সংকলিত হয়শি। ৩০শে 
আগস্ট, ১৯৭৫ তারিখে শ্তাণিন রচনাবলার অ্রয়োদশ খণ্ড (বাঁডল। সংস্করণ ) 
প্রকাখকালে পাঠকদের কাছে বচনাবলীর প্রকাশক ও তদানীত্তন সম্পাদক- 
মণ্ডলী প্রতিশ্রতি দিযেছিলেন ঘে কমরেড স্তালিনের এ ১৩টি খণ্ড-বহিদ্তি 
বচনাগুলোও বাঙলা ভাষার প্রকাশ করা হবে। 

ঠিক চার বছর পরে সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের গ্রাথঘিক পদক্ষেপ হিসেবে 
কমবেভ স্তালিনের ১৯৩৪ সাল থেকে ১৯৩৭ সাল পধন্ত সময়কালে রচিত 
বিভিন্ন নিবন্ধ, প্রতিবেদন, পৰ্র, সাক্ষাৎকার, ভাষণ ইত্যাদি সংকলিত করে 
বাঙলা ভাষায় বচনাবলীর চতুর্দশ খগ্ডটি প্রকাশ করা হল। স্তালিন জন্ম- 
শতবর্ষে এই কাজ করতে পারায় আমরা আনন্দিত। স্তালিন রচনাবলীর প্রথম 
প্রকাশের সময় আমাদের অভিনন্দন ও অনুপ্রেরণা দিয়েছিলেন শ্রদ্ধেয় 
কমরেড মুজফফর আহমদ । আজ তিনি আমাদের পাশে থাকলে নিশ্চয়ই 
তার শুভেচ্ছা পেয়ে আমরা ধন্য হতাম এবং আমাদের আসন্ন প্রকাশনার 
কাজ সেই শুভেচ্ছাকে পাথেয় করে আরও স্থগম হত । কমরেড স্তালিনের 
পয়বর্তাকালের বরচনাগুলোও ভবিষ্যতে যথাসম্ভব দ্রুত আমরা প্রকাঁশ করব । 
বর্তমান বৎসরেই আশা করা যায় যে পঞ্চদশ খণ্ডটি প্রকাশিত হবে। সেই 


অনুযায়ী কাজও চলছে । আশা করি ষে স্তালিন-অন্ুরাগী পাঠকবর্গের আহ্ককৃল্যে 
আমাদের উদ্যোগ নিশ্চয়ই সফল হবে । 

রচনাবলীর বর্তমান ও আসন্নপ্রকাশ খগ্গুলোর সম্পাদনার ভার নিয়েছেন 
রচনাবলীর প্রথম তের খণ্ডের সম্পাদকমণ্ডলীর অন্যতম সদন্য সুদর্শন রায়- 
চৌধুরী । এই খগ্ডটির অঙ্গবাদও তারই । তার প্রতি আমাদের রুতজ্ঞতা 
জানাই । 

প্রকাশনার বাপারে অধীর পাল, মুস্তাফা কামাল এবং শৈলেন সেন 
বিশেষভাবে আমাদের সাহায্য করেছেন। তাদের সকলের কাছেই আমি 


পরিশেষে স্তালিন রচনাবলীর সকল গ্রাহক ও পাঠকদেরও প্রতি কৃতজ্ঞতা 
জানাই কারণ তাঁদের কাছ থেকে উত্সাহ না পেলে আমাদের এই ক্ষুদ্র সংস্থার 
পঙ্ষে বর্তমান কাগজ ও ছাপাখান। সংকট ও অন্যান্য অনেক প্রত্চিবন্ধকের 
ভেতর এই দুরূহ কাজে নতুন করে হাত দেওয়ার সাহস হত ন]। 


নবজাতক প্রকাশন মজহারুল ইসলাম 
৩০শে আগস্ট, ১৯৭৯ 


বাঙল। সংস্করণের ভূমিকা 


মৌভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র কেন্দ্রীয় কমিটির 
সিদ্ধান্ত অনুসারে মার্কস-এলেলস্নলেনিন ইনস্টিটিউটের পক্ষ থেকে কমরেড 
ত্তালিনের জীবৎকালেই ১৯০১ সাল থেকে ১৯৩৪-এর জানুয়ারি পবন্ত সময়- 
কালে তার রচিত বিভিন্ন নিবন্ধ, প্রতিবেদন ও ভাষণ ইত্যাদি রচনা মোট 
তেরটি খণ্ডে প্রকাশিত হয়। বল। বাহুল্য যে সে রচনাবলী ছিল অসম্পূর্ণ, 
কারণ এ সময়ের পরেও কমরেড স্তালিনের লেখা অজন্ত্র রচনা রয়েছে। 

স্তালিন রচনাবলীর বর্তমান এই চতুর্দশ খণ্ডে কমরেড স্তালিনের 
১৯৩৪-১৯৩৭ সাল সময়পর্বের বিভিন্ন রচনা সংকলিত হয়েছে । এর পরেও 
যেসব রচন! বাকি থাকবে সেগুলে। নিয়ে আরও অন্তত তিনটি খণ্ড 
প্রকাশের পরিকল্পনা আমাদের আছে। পঞ্চদশ খণ্ডটি আশা করা যায় 
আগামী ডিসেম্বর মাসেই প্রকাশিত হতে পারবে | 

বর্তমান খণ্ডে বিধৃত সময়পবটি ছিল কমরেড স্তালিনের ভাষায় প্রধানত 
“সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণ সম্পূর্ণ করার কাজে বলশেভিক পার্টি'র ভূমিকার 
পর্ব আর এই সময়েই সোভিষেত ইউনিয়নের প্রসিদ্ধ সংবিধানটি রচিত 
ও প্রবতিত হয়। সোভিয়েত ইউনিয়নে তখন গড়ে উঠেছে এক বলিষ্ঠ 
সমাজতান্ত্রিক শিল্প ও যৌথীকৃত কৃষিব্যবস্থা । সোভিয়েত ব্যবস্থার অধীনে 
অমিকশ্রেণীর, কৃষকসমাজের ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ভেতর এক আমূল পরিবর্তন 
ঘটে গেছিল “ঘার সাক্ষাৎ মানুষের ইতিহাসে আগে কখনও মেলেনি । 
কমরেড স্তালিন ছিলেন এই পরিবর্তনের এক মহান্‌ রূপকার । 

কিন্ত কমরেড স্তালিন ও বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে সোভিয়েত ইউনিয়নে 
এক সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের কাজ যখন সম্পূর্ণ হওয়ার পথে এগোচ্ছিল 
তখন বিপ্লবের যারা শক্র তারা নিশ্চপ বসে থাকেনি । অতীতেও শাখতি ব 
মেত্রোৌ-ভিকাসের মত অসংখ্য ঘটনা ঘটেছে যার লক্ষ্য ছিল সোভিয়েত 
ইউনিয়নের ভাঙন । তেমন এই সময়পর্বেও উ্রটস্িপস্থী প্রতিবিপ্লবীরা তাদের 
ধংশাত্মক কাজকর্ম চালিয়ে গেছে! এরইযু'পরিণতিতে ১৯৩৪ সালের ১ল। 
ডিসেম্বর তারিখে লেনিনগ্রাদে স্মোল্নিতে কমরেড কিরভকে হতা করা হয়। 


কমরেড কিরভের উদ্দেশে কমরেড স্তালিন শ্রদ্ধার্থ নিবেদন করে বলেছেন ষে 
তিনি ছিলেন “বলশেভিকবাদের একটি দৃষ্টান্তস্বরূপ ৷ 

সোভিয়েতবিরোধী এইসব ষড়যন্ত্রের পরিপ্রেক্ষিতেই এই খণ্ডে সংকলিত 
“পার্টির কাজে ক্রটিসমূহ এবং ইরট্স্কিপন্থী ও অন্যান্য দ্বৈতচারীদের নিমূ্ল করার 
জন্য ব্যবস্থাবলী” শীর্ষক প্রতিবেদনে কমরেড স্তালিন পার্টিবিরোধী ও সোভিয়েত- 
বিরোধী নানান সংগ্রামের অভিজ্ঞত। সমৃদ্ধ নেতৃস্থানীয় পার্টি কমরেডদের মধ্যেও 
জনগণের শক্রদের সঠিক চেহারাটি চিনবার যোগ্যতার অভাবে উদ্বেগ প্রকাশ 
করেছেন ও বলেছেন যে অর্থনৈতিক অভিযানের দ্বারী ও অর্থনৈতিক নির্যাণ- 
কার্ষে বিরাট বিশাল সাফলোর দ্বারা কখনই ভেসে গেলে চলবে না এবং 
ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীর সঠিক তাৎ্পর্যটি অনুধাবন করতে হবে। সেই সঙ্গে 
শাখতির সময়কার ধ্বংসবাজদের সঙ্গে আধুনিক উরটস্কিপন্থী ধ্বংসবাজদ্রে 
পার্থক্যটিকে ঠিকমত উপলদ্ধি করতে হবে । 

বল! বাহুল্য যে এইসব রচন৷ থেকে সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বের তত্বাটির 
সঠিকতাই বারংবার প্রমাণিত হয়েছে এবং এই সতাও প্রমাণিত হয়েছে যে 
কমরেড স্তালিনকে আজীবন নিরলস ও অতন্দ্র প্রহরা দিতে হয়েছে যাতে এই 
একনায়কত্বে কোনওরকম শৈথিল্য না আসে, যাতে কোনও আত্মপ্রসাদে, 
কোনও “আমলাতান্ত্রিক মরিচায় কমরেডব। আবৃত না হয়ে পড়েন। 

এই খণ্ডে বিশিষ্ট পাশ্চাত্য বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক এইচ. জে. ওয়েল্সের 
সঙ্গে কমরেড ্তালিনের এক চিত্তাকর্ষক সাক্ষাৎকার অন্তভু ক্ত হয়েছে । ওঘেল্স্‌ 
ছিলেন কষ্টর আত্মবিশ্বাসী এবং কিছুটা জেদিও। নিজের মতকে প্রতিষ্ঠিত 
করতে নাছোড় ওয়েল্সের যুক্তিগুলোকে কমরেড স্তালিন অনবদ্য দুতার সঙ্গে 
খণ্ডন করেছেন এবং এই পরিসরে মাকসবাদ-লেনিনবাদের কতকগুলো বুনিয়াদি 
তত্বকে সাবলীলভাবে তুলে ধরেছেন । বিপ্লবের সশস্ত্রত। তত্বগতভাবে অনিবাধ 
না হলেও বাবহারিক ক্ষেত্রে যে সেট। অপরিহার্য তার কারণগুলোকে কমরেড 
শ্তালিন সতৃষ্টান্ত ব্যাখা করেছেন, বলেছেন ঘে “কমিউনিস্টরা হিংসার প্রেমে 
মুগ্ধ নয়। শাসকশ্রেণী ষদি স্বেচ্ছায় শ্রমিকশ্রেণীর কাছে বশ্ঠত। স্বীকারে রাজী হয় 
তাহলে কমিউনিস্টর সহিংস পদ্ধতিগুলো! বন করতে খুশিই হুবে। কিন্তু 
ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এমন ধারণার বিরুদ্ধেই যায় !, এই সাক্ষাৎকারে কমরেড 
স্তালিন বুজৌোয়া সমাজ্রে পরিকল্পিত অর্থনীতির ফাকগুলোকে দেখিয়ে 
দিয়েছেন । পু'জিবাদী ব্যবস্থায় পরিকল্পিত অর্থনীতি ধে একটি অলীক 
কল্পনামাত্র তা প্রমাণ করে তিনি বলেছেন যে 'পুঁজিপতিদের না হঠিয়ে” 


উৎপাদনের উপকরণসমূহের ক্ষেত্রে বাক্তিগত সম্পত্তির নীতিকে বিনাশ না! করে 
পরিকল্পিত অর্থনীতি স্থষ্টি অসম্ভব | 

এই খণ্ডে অন্তভূক্ত একটি উল্লেখযোগ্য রচনা হুল 'স্তাখানোভাইটদের 
প্রথম সারাইউনিয়ন সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ । কমরেড স্তালিন এই বচনায় 
স্তাখানোভ আন্দোলনের তাৎপর্যকে অন্পুঙ্খভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি 
বলেছেন যে স্তাখানোভাইট অর্থাৎ স্তাখানোভপন্থীদের আন্দোলন বস্ত্তপক্ষে 
“সমাজতন্ত্র থেকে সামাবাদে উত্তরণের পরিবেশ তৈরি করছে ।' এই প্রসঙ্গে 
সর্বহারা বিপ্লবের শক্তি ও অপরাজেঘ়ত! কোথায় নিহিত থাকে কমরেড 
স্তালিন তা-ও ব্যাখা! করে বলেছেন যে একমাত্র এই বিপ্লবই জনগণের 
সমৃদ্ধ জীবনের পক্ষে প্রয়োজনীয় বৈষয়িক পরিবেশ স্থষ্টি করে থাকে। 
জনগণের বৈষয়িক ও সীংস্কাতিক কলাণকর্মে বিপুল সাফলা এনে দেওয়। হল 
সর্বহারা বিপ্লবের একটি মৌলিক দায়িত্ব এবং সেই পবিপ্রেক্ষিতে স্তাখানোভ 
আন্দোলনের ভূমিকা গৌরবোজ্জল । 

এই খণ্ডে 'লালফৌজ এ্াকাডেমির স্নাতকদের উদ্দেশে ভাষণ-এ কমরেড 
স্তালিন বলেছেন থে পুনর্গঠনের পর্বে “টেকনিক বা রুংকৌশলই 
সবকিছুকে নিধারণ কবে বলে যে শ্লোগানটি তোল' হয়েছিল তা বাস্তবে 
রূপায়িত হওয়ায় কখকৌশলের অভাব থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন মুক্ত হয়েছে । 
এখন প্রয়োজন হল নতুন শ্লোগান তোলা । সেই শ্লোগান 'কাডাররাই সব 
কিছুকে নির্ধারণ করে ।' সুতরা সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের বর্তমান পর্বে 
মানুষকে, শ্রধিককে, ক্যাডারকেই মূল্য দিতে হবে। " 

সোভিয়েত ইউনিয়নের খসড়া, সংবিধান সম্বন্ধে কমবেড শ্তালিনের থে 
প্রতিবেদনটি বর্তমান খণ্ডে সংকলিত হয়েছে সেখানে একদিকে যেমন সং- 
বিধানের সাধাবণ তাত্পর্য ব্যাখা! করা হয়েছে, তেমনই আবার অপরদিকে 
খসড়া সংবিধানের মূল বৈশিশ্ট্যগুলোকেও তুলে ধর হয়েছে । 

স্তালিন নির্বাচনী এলাকার ভোটদাতাদের কাছে ভাষণে কমরেড স্তালিন 
প্রকৃত জন-প্রতিনিধিকে কি কি গুণের অধিকারী হতে হবে তা নির্দেশ 
করেছেন। নির্বাচক্মষগ্ুলীকে পরামর্শ দেওয়া হয়েছে যে নির্বাচন শেষ 
হওয়ার পরেও তাদেরকে প্রতিনিধিদের ওপর তীক্ষ নজর রাখতে হবে ধাতে 
এই প্রতিনিধিরা “সঠিক রাস্তা থেকে সরে না দাড়ায় । 

এ ছাড়াও এই খণ্ডে সংকলিত ছোট-বড় নানান রচনার প্রতোকটিতেই 
কমরেড স্তালিনের ব্যক্তিত্ব ও নিষ্ঠার প্রাতিফলন ঘটেছে । শুধু অর্থনৈতিক 


নির্মাণক্ষেত্রেই নয়, এমনকি দেশের ও পার্টির সঠিক ইতিহাস কিভাবে তৈরি 
করা যায় সে সম্বন্ধে কমরেড স্তালিন সারগর্ভ পরামর্শ দিয়েছেন কয়েকটি সংক্ষিপ্ত 
নিবন্ধে । সব মিলিয়ে এই খণ্ডটি কমরেড স্তালিনের বহুমুখী প্রতিভার স্বাক্ষর 
বহন করছে। পাঠকদের কাছে অন্থরোধ যে বর্তমান খণ্ডটিতে বিধৃত সময়পর্বে 
সোভিয়েত ইউনিয়নের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতিটি 
কিরকম ছিল সে সম্বন্ধে একটি স্বচ্ছ ধারণী করে নেওয়ার জন্য তারা যেন 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক)-র ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত 
পাঠ-এর একাদশ ও বিশেষত দ্বাদশ অধ্যায়টি পড়ে নেন । 

. বর্তমান খণ্ডে অন্তভূক্তি কমরেড স্তালিনের রচনাগুলোর বিষয়ে পরিশেষে 
কিছু টাক। সংযোজিত হয়েছে । পূর্বের খগুগুলোতেও তা ছিল কিন্তু বর্তমান 
খণ্ডে কোন্‌ কোন্‌ বিষয়ে টীকার সংযোজন আবশ্তক তা একান্তভাবে 
সম্পাককেই স্থির করতে হয়েছে কারণ এ বিষয়ে অন্ুসরণযোগ্য কোনও 
পূর্বাভান পাও! যায়নি । স্থতবাং পরিশিষ্টে সংযোজিত টাকাগুলো এই 
বাঙল। সংক্গরণেরই নিজন্ব বাপার । 

স্দূর লগ্ডন থেকে অন্ুজপ্রতিম বন্ধুবর সওকাতউল ইসলাম এই খগ্ডে 
সংকলিত রচনাগুলোর উতস-গ্রন্থাদি পাঠিয়েছিলেন । এইজন্য তার প্রতি 
বিশেষ কৃতজ্ঞতা জানাই । 

পরিশেষে পাঠকবর্গেব কাছে সম্পাদনার ক্ষেত্রে যেসব ত্রুটি ঘটে গেছে 
তার জন্য মার্জনা চাইছি। কিছু কিছু মুদ্রণপ্রমাদ9 আছে। পধবর্তী 
সংস্করণ যাতে ক্রটিমুক্ত হতে পারে তার জন্য পাঠকদের কাছে এ সম্বন্ধে 
মতামত চেয়ে রাখছি । 

অভিনন্দন সহ 


৩০শে আগস্ট, ১৯৭৯ সুদর্শন রাক্নচৌধুরী 
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এঙেেলমের একটি নিবন্ধ প্রসঙ্গে 
মার্কসবাদ বনাম উদারনীতিবাঁদ 
” এইচ. জে. ওষ়েল্‌্সের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার 
ধাতু উৎপাদকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 
ইতিহাসের গ্রন্থাি সম্পর্কে সিদ্ধান্তসমূহ 
ইউ. এস. এস. আর.-এর ইতিহাস গ্রন্থের 
একটি সারসংক্ষেপ সম্বন্ধে মন্তব্য 
“ আধুনিক ইতিহাসের গ্রন্থের সারসংক্ষেপ সম্বন্ধে মস্তব্য 
কিরভের জীবনাবদান 
কমরেড চৌমিয়াতংস্কিকে চিঠি 
১লা মে প্যারেডের অভার্থনায় অভিভাষণ 
“লাল ফৌজ ্যাকাডেমির নাতকদের উদ্দেশে ভাষণ 
এল. এম. কাঁগানোভিচ মেট্রো উদ্বোধনের 
আঙ্ুষ্ঠানিক সমারেশে অভিভাষণ 
কমিউনিস্ট পার্টির নেতৃবুন্দ ও সরকার কর্তৃক 
নারী যৌথ খামারের শক্‌ কর্মীদের প্রদত্ত 
এক সমর্ধনায় দেওয়া ভাষণ 
স্তাখানোভাইটদের প্রথম সারা-ইউনিয়ন 
সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ 
হার্ভেস্টার-কম্বাইন অপারেটরদের 
একটি সন্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ 
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বিষয় 


কোল্খোজাইন ( যৌথজোত-কৃষক )-দের দ্বিতীয় 
সারাইউনিয়ন কংগ্রেসের কমিশনে ভাষণ 
তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের অগ্রগামী যৌথজোত 
কুষকদের একটি সম্মেলনে দেওয়া ভাষণ 
স্তালিন ও রয় হাওর়ার্ডের সাক্ষাৎকার 
স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি সোভিয়েত 
ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টি (বলশেভিক )-র 
কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেরিত তারবার্ড। 
ইউ. এস. এস. আর.-এর খসড়! সংবিধান প্রসঙ্গে 
ইউ. এস. এস. আর.-এর সোভিয়েতসমূহের বিশেষ 
অষ্টম কংগ্রেসে উপস্থাপিত প্রতিবেদন 

১। সংবিধান কমিশন গঠন ও তার কর্তব্যসমূহ 

২। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পধস্ত 

সময়কালে ইউ. এস. এস. আর.-এর 
জীবনে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ 

৩। খসড়া সংবিধানের প্রধান লক্ষণসমূহ 

৪ | খসড়া সংবিধান সম্বন্ধে বুর্জোয়া সমালোচন! 

৫ | খসড়া সংবিধানের সংশোধনী ও সংযোজনীসমূহু -.. 

৬। ইউ.এস.এস.আর.-এর নতুনসংবিধানের তাৎপর্য :** 
প্রেনামে প্রতিবেদন ও বিতর্কের জবাবে ভাষণ 
পার্টির কাজের ত্ররিসমূহ এবং ট্রট.স্িপস্থী ও অন্যান্য দ্বৈতচারীদের 


নিমূ'্ল করার ব্যবস্থাবলী 
১। রাজনৈতিক অমনোযোগিত! 
২। ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনী 
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এঙ্গেলসের একটি নিবন্ধ প্রসঙ্গে 
১৯শে জুলাই, ১৯৩৪ 


সামাজাবাদী বিশ্বযুদ্ধের বিংশতিতম বাষিকী উপলক্ষে “বলশেভিক' পত্রিকার 
যে পরবর্তী সংখাটি প্রকাশিত হবে সেখানে কমরেড আদোরাতষ্ষি এক্রেলসের 
“রুশ জারতন্ত্রেব বৈদেশিক নীতি'১" শীর্ষক নিবন্ধাট ছাপানোর প্রস্তাব দিয়েছেন । 
এই নিবন্ধটি প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল বিদেশে ১৮৯ সালে । এই নিবন্ধাট 
যদি এঙ্গেলসের কোনও রচনাবলীতে বা কোনও এতিহাসিক বিষয়সংক্রান্ত 
পত্রিকায় মুদ্রণের প্রস্তাব আসত তাহলে তা আমি নিছক সাদামাটা ব্যাপার 
বলে ধবে নিতাম । কিন্তু এট! ছাপানোর প্রস্তাব এসেছে আমাদের সংগ্রাধী 
পত্রিকা বিলশেভিকে'র একটি সংখায় যা সাম্রাজাবাদী বিশ্বযুদ্ধের বিংশতিতম 
বাধিকী ম্মরণ করবে । এর অর্থ এই যে যারা এমন প্রস্তাব আনছেন তাদের 
মতে আলোচ্য নিবনহ্ধটিকে এমন একটি রচনা হিসেবে গণ্য কর ঘায় ঘা 
সাম্রাজাবাদ ও সাম্রাজাবাদী যুদ্ধে লমশ্য গুলোকে স্পট ব্যাখ্যা করার ক্ষেত্রে 
পথ প্রদর্শন করবে বা নিদেনপক্ষে আমাদের পার্টিকমীদের কাছে গভীর 
শিক্ষাপ্রদ হবে। কিন্ত এঙ্গেলসের এই লেখার অন্তূক্ত বিষয়গুলে৷ থেকেই 
স্পষ্ট যে তার সকল গুণাবলী সন্বে ছুর্ভাগ্যজনকভাবে উপরিউক্ত বৈশিষ্টোর 
দিক থেকে তাতে ঘাটতি রয়েছে । তদুপরি এতে এমন প্রক্কতির কিছু 
দুর্বলতা আছে ঘে সমালোচনামূলক টীকা ছাড়াই প্রকাশিত হলে পাগকদেন 
বিভ্রান্ত কবতে পারে । সুতরাঁং “বলশেভিকের পরবতী সংখায় এঙ্ষেলসের 
নিবন্ধটির প্রকাশ অবিবেচকের কাঁজ হবে বলে আমি মনে করি । 

কি কি ছুবলতার কথা আমি উল্লেখ করেছি ? 

১। রুশ জারতন্ত্রের লুঠেরা নীতির বৈশিষ্ট্য বর্ণন। করে ও এই নীতির 
জঘন্য প্রকৃতিকে সঠিকভাবে তুলে ধরে এঙ্সেলস একে রাশিরার সানরিক- 
সামন্তবাদী-বণিক ওপর মহলের তরফে বৈদেশিক বাণিজ্য প্রসার ও 
রণনীতিগত গুরুত্বসম্পূর্ণ ঘাটি ওপর আধিপত্য বজায়ের জন্য সমুদ্র, সমূদ্র- 
বন্দধে নির্গমপথ পাওয়ার “চাহিদা দিয়ে ততটা ব্যাখা! করেন নি যতট। 
করেছেন এরকম একটি পরিস্থিতির মাধ্যমে যে রাশিয়ার টবদেশিক নীতির 


১৭ 
স্তালিন (১৪শ)-__-২ 


মাথায় সর্বদাই ছিল একটি সর্বশক্তিমান ও অত্যন্ত প্রতিভাসম্পন্ন বিদেশী 
অভিযাত্রীর দল যার] সধত্র ও সর্বক্ষেত্রে সকল হয়েছে, যারা তাদের অভিযাত্রী 
লক্ষ্যপথে প্রত্যেকর্টি প্রতিবন্ধক বিম্ময়করভাবে অতিক্রম করতে পেবেছে, 
যার। ইউরোপের সবকটি সরকারকে আশ্র্যরকম চালাকি করে ঠকিয়েছে 
এবং পরিশেষে রাশিয়াকে সামরিক শক্তির দিক থেকে একটি অত্যন্ত 
শক্তিশালী রাষ্ট্রে পরিণত করিয়েছে । এঙ্ষেলসের হাতে বিষয়টির এরকম 
ব্যাখ্যা অতান্ত অসম্ভব ঠেকতে পারে, কিন্তু ছূর্ভাগাবশত এটাই ঘটন|। 
এঙ্গেলসের নিবন্ধ থেকে এখানে প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদণ্ডলে! দেওয়া হল £ 

“বৈদেশিক নীতি হল প্রশ্বাতীতভাবে সেই দিক যেখানে জারতন্ত্ 
শ্তিশালী- খুবই শক্তিশালী । রুশ কূটনীতি কিছুটা মাত্রায় তৈরি করেছে 
এক আধুনিক জেন্ইট সম্প্রদায়কে ঘা দরকার হলে এমন যথেষ্ট শক্তিশালী 
হতে পারে ধাতে একজন জাবের মজিও অতিক্রম কর! যায় ও তার নিজের 
অজের ভেতর দুরনীতিকে দমন কর। যায় কেবল বাইরে সেটাকে আরও প্রচুর 
পরিমাণে ছড়িয়ে দিতে , এই জেঙ্থইটবর্গকে আর্দিতে এবং অন্য সব কিছুর 
থেকে বেছে বেছেই আন। হয়েছে বিদেশীদের ভেতর থেকে ঘথ। পোজে৷ ভি 
বোর্গের মত কপ্রিকান, নেসেলরোডের মত জার্মান, লিয়েভেনের মত রুশো 
জার্মান ঠিক যেমন এর প্রতিষ্ঠাতা দ্বিতীয় কাথারিন ছিল একজন বিদেশী । 

সাম্প্রতিক কাল পর্যন্ত এই সম্প্রদায়ের সর্বোচ্চ আসনে কেবল একজন 
বিশুদ্ধ রুশবংশজাত গোর্ত্চাকভ এসেছে । আর তার উত্তরাধিকারী ভন 
গিয়াপ- সেও একটি বিদেশী নামই বহন করে। 

বিদেশী অভিযাত্রীদের ভেতর থেকে আস! এই গোপন সম্প্রদায়ই রুশ 
সাত্রাজাকে তার বর্তমান শক্কিমত্তায় উন্নীত করেছে। লৌহদৃঢ অধ্যবসায় 
নিয়ে, লক্ষ্যের পুতি দৃষ্টি দৃঢ় অচল রেখে, কোনও বিশ্বাসভঙ্গে, বেইমানিতে, 
হতার, হীন বশ্যতায় সংকুচিত না হয়ে, সর্বত্র উৎকোচ অবাধে অর্পণ করে, 
কোনও বিজয়েই উদ্ধত না হয়ে, কোনও পরাজয়েই হতোগ্ম ন1 হয়ে, লক্ষ লক্ষ 
সৈনিক ও অন্তত একজন জারের শবদেই মাড়িয়ে খেমন প্রতিভাসম্পন্ন তেমনই 
বিবেকবজিত এই দলটি রাশিয়ার সীমান্তকে নীপার ও ভিন। থেকে ভিশ্চুল! 
ছাড়িয়ে প্রুথ, ড্যানিঘুব ও কুষ্ণসাগর পর্যন্ত প্রসারিত করতে; ডন ও ভোল্গা 
থেকে ককেশাস্‌ ছাড়িয়ে এবং অক্সাপ ও জ্যান্সা্টেসের উৎস পর্যন্ত প্রসারিত 
করতে; রাশিয়াকে বিরাট, শক্তিমান ও ভয়ঙ্কর করে তুলতে এবং তার 


৯৮ 


সামনে বিশ্বের সার্বভৌমিকতার পথকে খুলে দিতে সমস্ত রুশ বাহিনীদের 
থেকেও মহত্তর অবদান রেখেছে ।' 

যে-কেউ মনে করতে পারে রাশিয়ার বহিরিতিহাসেব ক্ষেত্রে কটনীতিই 
সবকিছু অর্জন করেছে আর জার, সামন্ততন্ত্রী, বণিক ও অন্যান্ত সামাজিক 
গোঠীগুলে। কিছুই ঝ। প্রায় কিহুই করে নি। 

যেকেউ মনে করতে পারে যে রাশিরার বৈদেশিক নীতির শীর্ষে 
নেসেলরোড বা ভন গিয়ার্সের মত বিদেশী অভিযাত্রীরা না থেকে গোর্ৎচাকভ 
ও অন্যদের মত রুশ অভিধাত্রীরা থাঁকলে রাশিয়ার বৈদেশিক নীতি এক ভিন্ন 
গতিমুখ গ্রহণ করত । 

এটা বল। একেবারেই বাহুলা যে দ্বণা ও ক্রঘন্য সেই বিজন্ন অভিযানের 
নীতি কোনমতেই রুশ জারদের একচেটিয়া! ব্যাপার ছিল না। প্রত্যেকেরই 
জানা আছে যে বিজ অভিযানের একটি নীতি তখন বেশীমাত্রায় যদি না-ও 
হয় তবু কিছু কম নয় এমনভাবেই ইউরোপের সমস্ত শাসক ও কুটনীতিজ্ঞদ্র 
গৃহীত নীতি ছিল। এদেরই মধ্যে ছিল নেপোলিয়নের মত বুর্জোয়। পট ভূমির 
এক সম্রাট যে তার অজার উদ্ভব সত্বেও তারও বৈদেশিক নীতিতে পাটা 
আর গ্রবঞ্চনায়, বেইমানি আর তোষামোদিতে, নির্মমত। আর বর্ধরতায়, 
হত্যা আর গৃহদাহে অভ্যস্ত ছিল। স্পষ্টতই বাপারটা অন্যরকম হতে 
পারে না। 

এট পাঁরফার বে রুশ জার-রাজে" বিরুদ্ধে তার পুস্তিকা রচনার সময় 
( এঙ্গেলসের নিবন্ধটি ছিল খুবই সংগ্রামী প্রকৃতির পুস্তিক।) এক্গেলস কিছুটা 
হারিয়ে গোছিলেন এবং হারিয়ে যাওস্ার জন্যই কিছুটা সময় এমন সব 
ব্যাপার ভূলে গেছিলেন ঘা তার কাছে স্ুবিদিতই ছিল । 

২। ইউরোপের পরিস্থিতির প্রকৃতি বর্ণনা করতে গিয়ে এবং আঙন্ন 
বিশ্বযুদ্ধের কারণ ও সম্ভাবন। ব্যাখ্যা করতে গিয়ে এঙ্গেলস লিখছেন £ 

ইউবোগীয় পবিস্থিতি আজ তিনটি ঘটনার দ্বার! নিয়ন্ত্রিত ঃ 

(১) জার্মানীর সঙ্গে আলশেস্-লোরেনের সংযুক্তীকরণ । (২) কন্স্টার্টি- 
নোপলের ওপর রুশ জারতন্ত্রেরে আসন্ন অভিযান। (৩) সমস্ত দেশেই 
সর্বহারাশ্রেণী ও বুর্জোয়াদের ভেতর, শ্রধিকশ্রেণী ও মধ্যশ্রেণীর ভেতর লড়াই 
যা! ক্রমশই আরও জোরালো হয়ে উঠছে আর যে সংগ্রামের উদ্মমাপক হল 
'স্বত্রবিস্তারী সমাজতান্ত্রিক আন্দোলন । 


১৪ 


প্রথম ছুটি ঘটনা থেকে আজকের ইউরোপের ছুটি বৃহৎ শিবিরে জোটবদ্ধ 
হওয়ার প্রয়োজনীয়তা দেখা যায়। জার্মান সংযুক্তীকরণ ফ্রান্সকে জার্মীনীর 
বিরুদ্ধে রাশিয়ার মিত্র করে; জারতন্ত্র কর্তৃক কন্ট্টান্টিনোপলকে হুমকিদান 
অস্্রিযা এমনকি ইতালিকেও জার্মানীর মিত্র করে । ছুটি শিবিরই প্রস্তত 
হচ্ছে একটি নিণায়ক লড়াইয়ের জন্য--তা এমনই এক যুদ্ধ ঘা! দুনিয়া কখনও 
দেখেনি, যেখানে লক্ষ লক্ষ সশস্ত্র যোদ্ধা পরস্পরের মুখোমুখি হবে । কেবল 
ছুটি পরিস্থিতি এই ভয়ঙ্কর যুদ্ধেব সুচনাকে এতাবৎ প্রতিহত করেছিল; 
প্রথমত, আগ্রেয়াস্ত্রের ক্ষেত্রে অবিশ্বাস্ত দ্রুত অগ্রগতি যার পরিণতিক্রমে 
প্রতোকটি নতুন উদ্ভাবিত অস্ত্র কোনও একটিমাত্র বাহিনীতেও প্রবত্তিত 
হওয়ার আগেই হটে যাচ্ছে আরেক নতুন উদ্ভাবিত অস্ত্রের দ্বারা; এবং 
দ্বিতীয়ত, এই বিরাট বিশাল লড়াইয়ে কে যে শেষ পর্যন্ত জন্নী হয়ে বেরিয়ে 
আসবে তাব সম্ভাবন। গণনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত অক্ষমতা! ও সম্পূর্ণ অনিশ্চয়তা । 

একটি সাধারণ যুদ্ধের এই সমস্ত বিপদ সেই দিন বিলুপ্ত হবে যেদিন 
রাশিম্ার পরিস্থিতির পরিবর্তন রুশ জনগণকে স্থযোগ দেবে এক আঘ1তেই তার. 
জারদের বিজপ্ন অভিযানের সনাতন নীতিকে মুছে ফেলতে * এবং বিশ্বজনীন 
শীর্বস্থানীরতা নিয়ে স্বপ্ন দেখার বদলে তার নিজের সেই নব আভ্যন্তবীণ 
গুরুত্রপূর্ণ স্বাথসমূহের প্রতি দৃষ্টি ফেরাতে যেগুলে! এখন সাংঘাতিকভাবে 
বিপন্ন। 

২২০৭ ০1 কেবল সবচেয়ে জরুরী আভ্যন্তরীণ অস্ুবিধাগুলোর সমাধ|নের 
উদ্দেস্তটে একটি রুশ জাতীয় সংসদকে নতুন নতুন বিজয়লাভের জন্য সমস্ত 
তীত্র লালসাঁকে অবিলম্বে নিশ্চিত বন্ধ করঃত হবে ! 

ক্রমবধমান ্রততার সঙ্গে ইউরোপ একটি ঢালু সমতল বেয়ে নেমে 
চলেছে একটি সাধারণ যুদ্ধের অতল গহ্বরের দিকে-_সে যুদ্ধের প্রসারতা ও 
ভয়ঙ্করতা অশ্রুতপূর্ব। কেবল একটি জিনিসই ত| থামাতে পারে, তা হল 
বাশিয়ার ব্যবগ্থায় একটি পরিবর্তন। এটা যে অল্প কয়েক বছরের মধ্যে 
আসবেই ভাতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে না। 

যেধিন জারতন্ত্র- গোটা! ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার এই শেষ শক্ত ঘাটিট 
-_-ভেঙে পড়বে সেদিন ইউরোপ জুড়ে বইবে এক একেবারে স্বতন্ত হাওয়া । 

ইউরোপীয় পরিস্থিতির প্ররুতির এই বর্ণনায় এবং বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলোর 
সারাংশ আলোচনান্ব এটা নজর ন| করা অসম্ভব যে এঙ্ষেলস এমন একটি 


ও 


গুরুত্বপূর্ণ উপাদান বাদ দিয়েছেন ঘ| পর্রবর্তীকালে সবচেয়ে নির্ণায়ক ভূমিকা 
পালন করেছে । সেটা হল উপনিবেশের জন্য, বাজারের জন্ত, কাঁচামালের 
উংসভূমির জন্য সাম্রাজ্যবাদী লড়াই সঞ্ধন্ধীয় উপাঁদান। ইতোমধ্যে সেই 
সময়েই এই উপাদানটির অত্যন্ত গভীর গুরুত্ব ছিল। তিনি বাদ দিয়েছেন 
আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের একটি উপাদান হিসেবে গ্রেট ব্রিটেনের ভূমিকাকে, জার্মানী 
ও গ্রেট ব্রিটেনের মধ্যে সেই সব দ্বন্বের উপাদানকে যে দ্বন্দবগুলে! ইতোমধোই 
হয়ে উঠেছিল গভীর গুরুত্বসম্পন্ন এবং যেগুলে। পরবর্তীকালে বিশ্বযুদ্ধের স্থচন! 
ও চিকাসোর ক্ষেত্রে প্রায় নির্ণায়ক একটি ভূমিকা পালন করেছিল। 

আমার মতে এই বর্জনটাই এন্ষেলসের নিবন্ধের মুখ্য দুর্বলতার কারণ । 
এই দুর্বলত! থেকেই নিবন্ধটির অন্যান্ দুর্বলতাঁও বেরিয়ে আসে । সেগুলিন 
মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ হল নিয়লিখিত গুলো : 

(ক) বিশ্বযুদ্ধ পেকে ওঠার বাপাঁরে জাবতন্ত্রী রাশিয়ার কনস্টান্টিনোপ ল 
দখলের প্রয়াসের বিষরটিকে অতিমূল্যায়ণ। এট! সতা যে এক্গেলস জার্মানী 
কর্তৃক আলশেস-লোরেন অধিগ্রহণের বিবয়টিকেই প্রথমে যুদ্ধের একটি উপাদান 
হিসেবে উল্লেখ করেছেন । কিন্ত তারপরেই তিনি এই উপাদানটিকে পেছনে 
ঠেলে দেন এবং রুশ জারতন্ত্রের লুঠের। প্রচেষ্টাসমহকে সন্মুখসারিতে নিযে 
আসেন এই থা জোরের সঙ্গে বলে যে “একটি সাধারণ যুদ্ধের সমস্ত ব্পিদ 
সেই দিন বিলুপ্ত হবে যোদন রাশিয়ার পরিস্থিতির পরিবর্তন রুশ জনগণকে 
ক্যোগ দেবে এক আধাতেই তার জারদের বিজয় অভিমানের সনাতন 
নীতিকে মুছে ফেলতে । 

এট। নিঃসন্দেহেই অতিরঞ্রন | 

(খা আসন্স বিশ্বযুদ্ধ এডনোর ব্যাপারে রাশিয়ার বুর্জোয়। বিপ্রবের ভূমিকার, 
'রুশ জাতীয় সংসদ (বৃর্জোয়। আইনসভ! )এর ভূমিকার অতিমূলায়ণ। 
এক্গেলস জোর দিয়ে এ-কথ| বলেন যে বিশ্বযুদ্ধ এড়ানোর একমাত্র উপায় হল 
রুশ জারতম্ত্রেরে পতন। এটা পরিষ্কার অতিরঞ্জন। শুধু এই কারণেই 
রাশিয়ার এক নতুন বুর্জোয়। ব্যবস্থ। তার 'জাতীয় সংসদকে' সাথে নিয়েও 
যুদ্ধ এড়াতে পারে ন। যে যুদ্ধের মুখ্য কারণগুলে। নিহিত প্রধান প্রান সাম্রাজ্য- 
বাদী শক্তিদের ভেতর সাম্রাজ্যবাদী লড়াইয়ের বর্ধমান তীব্রতার মধ্যে । 
ঘটনা হল এই ঘষে বিগত শতকের পঞ্চাশের দশকে ক্রিমিয়ায় রাশিয়ার 
পরাজয়ের সময় থেকেই ইউরোপীয় বৈদেশিক নাতির ক্ষেত্রে জারতন্ত্রের স্বাধীন 


১ 


ভূমিকা ভালমত ক্ষয়ে যেতে স্থরু হয়েছিল এবং সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বসংঘাতে একটি 
উপাদান হিসেবে জারতন্ত্রী রাশিয়া ইউরোপের মুখ্য শক্তিগুলোর এক সহায়ক 
মজুত হিসেবেই মূলত কাজ করেছিল । 

(গ “গোটা ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার শেষ শক্ত ঘাঁটি হিসেবে জারতন্ত্রী 
শক্তির ভূমিকার অতিমূল্যায়ণ। রাশিয়ার জারতন্ত্রী শক্তি যে সমস্ত ইউরোপীয় 
( এবং এশীয়ও ) প্রতিক্রিয়ার একটি স্থদুঢ শক্ত ঘটি ছিল তাতে সন্দেহ 

ঢতৈে পারে না কিন্তু এটা যে এই প্রতিক্রিয়ার সবশেষ শক্ত ঘাঁটি ছিল এ- 
কথায় স্যায্যতই সন্দেহ করা যেতে পাবে। 

এট। লক্ষণীয় যে একঙ্সেলস্রে নিবন্ধের এই দুর্ধলতাগুলো৷ কেবল “তিহাসিক 
মলোরাই নয় । এগুলোর এক অত্যন্ত গভীর বাবহারিক গুরুত্ব আছে, ব| 
তা থাকতে পাঁবে | এট! সত্য যে আসন্ন বিশ্বযুদ্ধের একটি উপাদান হিসেবে 
উপনিবেশ ও প্রভাঁবাধীন এলাকার জন্য সামাজাবাদী লড়াইকে যদি নজর 
থেকে হারিয়ে ফেল] হয়; ইতলাগ্ড ও জার্মানীর ভেতরে সামাজাবাদী 
দ্বন্দগুলোকে যদি ভুলে যাওয়া হয়) যদি কনস্টান্টনোপলের প্রতি রুশ 
জারতস্ত্রের লালসাকে যুদ্ধের আরও গুরুত্বপূর্ণ ও নির্ণারক উপাদান হিসেবে গণা 
করে জার্মানী কর্তৃক আলশেসলোরেন দখলে ঘটনীকে যুদ্ধের উপাদান 
হিসেবে সম্মুখ সারি থেকে সরিয়ে নেওয়া হয়, সবোপরি রুশ জাবতন্ত্র যদি 
সকল ইউরোপীয় প্রতিক্রিয়ার সর্বশেষ ছুর্গপ্রাকার হয়-_তাহলে এটাই কি 
স্পষ্ট নয় যে একটা যুদ্ধ ধরুন, জারতন্ত্রী রাশিয়ার বিরুদ্ধে বুর্জোয়া 
জার্মানীর যুদ্ধ, তা কোনও সাআজাবাদী যুদ্ধ নয়, কোনও দক্াতার যুদ্ধ 
নয়, নয় "কোনও জনবিরোধী যুদ্ধ, বরং তা একটি মুক্তিযুদ্ধ বা প্রায় 
মুক্তিযুদ্ধ ?২ 

এ বিষয়ে খুব কমই সন্দেহ থাকতে পারে যে এরকম চিন্তাধারাই ৪ঠা 
আগস্ট, ১৯১৪ তারিখে জার্মান সোশ্যাল-ডেমোক্রণাটদের সেই পাপকে স্থগম 
করে তুলেছিল যেদিন তার যুদ্ধখণের পক্ষে ভোট দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল 
এবং জারতন্ত্রী বাঁশিয়ার বিরুদ্ধে ও"“রুশ বর্ধরতা' ইতাদির বিরুদ্ধে বুর্জোয়া 
পিতৃভূমির গ্রতিবক্ষার শ্লোগান ঘোষণা করেছিল 1৩ 

এটা বৈশিষ্টাপূর্ণ যে এই নিবন্ধ প্রকাশের এক বছর পরে ১৮৯১ আালে 
বেবেলকে লিখিত তার পত্রাবলীতে আসন্গ যুদ্ধের ভবিষ্যত আলো'চন। করতে 
গিয়ে এঙ্গেলস সরাসরি বলেছেন ষে, '্জার্মানীর জয় তাহলে বিপ্লবেরই জয় 





চক 


এবং রাশিয়া যদি যুদ্ধ স্বরু করে তাহলে রুশ আর তাদের মিত্ররা যেই হোক 
ন। কেন তাদের বিরুদ্ধে আগুয়ান হও 

এটা নিশ্চিত যে এরকম একটি চিন্তাধারাষ গৃহযুদ্ধে বিপ্লবী যুদ্ধের কোনও 
স্থান থাকতে দেয় ন!। 

এক্সেলসের নিজের ছুর্বলতাগুলোর বিষয় তাহলে দাড়াচ্ছে এইরকম । 

সে সময় (১৮০১-৯০) যে ফ্রাঙ্কোরুশ জোট তৈরি হতে চলেছিল এবং 
যার ধারটা ছিল অস্ট্রো-জার্ধান জোটের বিরুদ্ধে তার ভয়ে এঙ্গেলস ভীত হয়ে 
এই নিবন্ধে রাশিয়ার বৈদেশিক নাঁতিকে আক্রমণের দারিত্বভার স্বহস্তে গ্রহণ 
করেন যাতে ইউরোপীয় জনমানসে বিশেষত ব্রিটিশ জনমানসে সেই নীতিকে 
সকল সম্মান থেকে বিচাত করা যার; কিন্তু এই দাবিত্ব পালন করতে গিঘ্ধে 
তিনি অন্ত অনেক অতি গুরত্বপূর্ণ ও এমনকি নির্ায়ক চরিত্রের উপাদান খেকে 
দৃষ্ট্চিত হন। এরই ফলে তিনি সেই পক্ষপাতদছুষ্টতায় পতিত হন যা আমর। 
উদ্ঘাটন করলাম । 

এইসব কিছুর পরে আমাদের সংগ্রামী দুখপত্র “বলশেভিকে” এঙ্গেলসের 
নিবন্ধটি এই ভেবে মুদ্রিত করা কি যথাযথ থে তা পথ দেখাবে বা ঘ|-ই হোক 
না কেন সেটা গভীর শিক্ষাপ্নুদ একটি নিবদ্ধ বটে-কাঁবণ এটা স্পট খে 
'বলশেভিকে এটা ছাপানোর অর্থ হবে ঘুরিয়ে সেটাকে এরকম গ্রহণযোগা বলে 
সুপারিশ দেওয়া ? 

আমার মতে এটা যথাযথ নর । 


জে' ভি. স্তালিন 
(১৯৬শ জুলাই, ১৯৩৩ সি. পি. এস. ইউ-এর পলিটন্যুবোর সদস্যদের 
প্রতি একটি চিঠি হিসেবে লিখিত ) 


বলশেভিক, সংখা ৯ 
মে, ১৯৪১ 


মার্কসবাদ বনাম উদারনীতিবাদ্ 
এইঢ, জে. ওয়েল্সের সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকার 
২৩শে জুলাই, ১৯৩৪ 


ওয়েল্স্‌ঃ মি. স্টালিন, আমার সঙ্গে সাক্ষাতে রাজী হওয়ার জন্য আমি 
আপনার কাছে খুবই বাধিত। আমি সম্প্রতি মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে ছিলাম । 
রাষ্ট্রপতি রুজভেপ্টের সঙ্গে আমি দীর্ঘ আলাপ করেছি এবং তার মুল ধারণাগুলো 
ঠিকমত জানতে চেষ্ট। করেছি। এখন আমি আপনার কাছে জানতে এসেছি 
যে ছুনিয়াকে পাণ্টানোর জন্য আপনি কি করছেন-""" 

্তালিন ঃ তেমন বেশী কিছু নয় -*... 

ওয়েল্স্‌£ একজন সাধারণ মানব হিসেবেই আমি ছুনিষ্জজ ঘুরে বেড়াই 
আর একজন সাধারণ মানুষ হিসেবেই আমার চারপাশে কি চলছে তা 
লক্ষা করি । 

স্তালিনঃ আপনার মত গুরুত্বপূর্ণ বিশিষ্ট ব্যক্তি "সাধারণ মানুষ" নয় । 
অবশ্য একমাত্র ইতিহাসই দেখাতে পারে ঘে এই বা সেই বিশিষ্ট ব্যক্তিটি 
কত গুরুত্বপূণ ; যাই হোক, একজন “সাধারণ মান্সষ' হিসেবে আপনি 
ছুনিয়াকে দেখেন না। 

ওয়েল্‌্স্‌ £ আমি বিনয়ের ভান করছি ন1। আমি ঘ! বোঝাতে চাইছি 
ত। এই যে আমি ছুনিয়াটাকে দেখার চেষ্ট। করি সাধারণ মানুষের চোখ 
দিয়ে, দলীয় বাঁজনীতিবিদ ব। দারিত্বশল প্রশাসকের চোখ দিয়ে নয়। আমার 
মাকিন যুক্তরাষ্ই সফর আমার মনকে উত্তেজিত করেছে। পুরানো আঘিক 
দুনিয়াটা ভেঙে পড়ছে; দেশের অর্থ নৈতিক জীবন নতুন কর্মনীতির ওপর 
আবার সংগঠিত করা হচ্ছে । লেনিন বলেছিলেন £ “আমাদের নিশ্চয়ই 
বাবসা করা শিখতে হবে, এটা শিখতে হবে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে 1” 
আজকে সমাজতন্ত্রের আদর্শকে আয়তু করার জন্য পু'জিপতিদের আপনাদের 
কাছ থেকে শিখতে হবে। আমার মনে হয় ষে মাকিন যুক্তরাষ্ট্রে য! ঘটছে 
তা হল এক গভীর ব্যাপক পুনবিন্তাস, পৰিকল্িত অর্থাৎ সমাজতান্ত্রিক 
অর্থনীতির সৃষ্টি। আপনি এবং কুজভেন্ট ছুটি ভিন্ন আরম্তস্থল থেকে ঘাঁজ! 


২৪ 


সরু করেছেন। কিন্তু মস্কো ও ওয়াশিংটনের ভেতর কি একট! চিন্তাধারার 
সম্পর্ক, চিন্তাধারার একটা আত্মীয়ত৷ নেই? এখানে ঘা! আমি চলতে দেখছি 
ওয়াশিংটনে আমি ঠিক তা-ই দেখে বিস্মিত হয়েছি; ওরা অফিস-কাছারি 
তৈরি করছে, ওরা তৈরি করছে অনেক রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্র-সংস্থা, ওরা সংগঠিত 
করছে বহুদিনের চাহিদামত একটি সরকারী কর্মচারী-বাহিনী । আপনাদেরই 
মত ওদেরও প্রয়োজন নির্দেশক ক্ষমতার । 

স্তটলিন : সোভিয়েত ইউনিয়নে আমরা যেটা অন্কুসরণ করছি মাফিন 
যুক্তরাষ্্ তা থেকে পৃথক একটা লক্ষ্যই অনুমরণ করছে । মাক্ষিনীরা যে লক্ষ্য 
অনুসরণ করছে সেট। উদ্ভৃত হয়েছে অর্থনৈতিক সমন্তা থেকে, অর্থনৈতিক 
সংকট থেকে । বাক্তিগত পুঁজিবাদী কাধকলাপের ভিত্তিতেই অর্থনৈতিক 
বনিয়াদটিকে না পাল্টিয়ে মাকিনীরা তাদের সংকট থেকে মুক্তি চাইছে। 
বর্তমান অর্থনৈতিক বাবস্থা থেকে সঞ্জাত যে ধ্বংস, যে ক্ষতি তাকে 
তারা একট! স্বল্পতায় নামিয়ে আনতে চাইছে । এখানে কিন্ত আপনি 
জানেন যে পুন্বানে। বিধ্বস্ত অর্থনৈতিক বনিয়াদের জায়গার একটি আছ্ছাস্ত 
পৃথক, একটি নতুন অর্থনৈতিক বনিয়াদ স্থা্ট করা হয়েছে। আপনার 
উল্লিখিত এ মাকিনীরা যদি অংশতও তাদের লক্ষ্যে পৌছাতে পারে অর্থাৎ 
এইসব ক্ষয়ক্ষতিকে একেবারে কমে নামিয়ে আনতে পাবে তাহলেও তার! 
বর্তমান এই পু'জিবাদী ব্যবস্থায় যে নৈরাজ্য নিহিত তার মূলগুলোকে 
বিনাশ করবে না। ভারা সেই অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকেই বজায় রাখছে য। 
অবশ্তন্তাবী ও অবশারিতভবেই উৎপাদন ক্ষেত্রে ডেকে আনবে নৈরাজা । 
স্থতরাং এটা কোন সমাজ পুনর্পংগঠনের ব্যাপার নর, নয় নৈরাজ্য ও 
সংকটের জনক পুরানে। সমাজবাবস্থা বিনাশের ব্যাপার । বড় জোর এট! 
হবে সেই ব্যবস্থার কিছু কিছু বাড়াবাড়িকে নিয়ন্ত্রণ করা । বিষয়ীগতভাবে 
বোধ হয় এই মাঞ্চিলীরা মনে করে যে সমাজকে তারা নতুন করে 
সংগঠিত করছে; কিন্তু বস্তগতভাবে তারা সমাজের বর্তমান বনিয়াদটাকেই 
বজায় রাখছে । এই কারণেই বস্তগতভাবে সমাঙ্জের কোনও পুনর্সংগঠন 
হবে পা। | 

কোনও পরিকল্পিত অর্থনীতিও হবে না। পরিকল্পিত অর্থনীতিটা কি? 
এর লক্ষণণ্ডলো কি? পরিকল্পিত অর্থনীতি বেকার সমস্যাকে বিনাশের চেষ্টা 
করে। মনে করা যাক যে পুঁজিবাদী ব্যবস্থাকে বজায় রেখেই বেকার সমস্যাকে 
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একটা নির্দিষ্ট স্বপ্পতায় হাস করে আনা সম্ভব। কিন্তু নিশ্চিতভাবেই কোনও 
পুঁজিপতি কখনই সেই বেকার সমস্যার সম্পূর্ণ বিনাশে রাজী হবে না, সেই 
রিজার্ভ বেকার বাহিনীর বিনাশে রাজী হবে না যার উদ্দেশ্য হল শ্রম বাজারের 
ওপর চাপ আনা, সস্তা শ্রমের যোগানকে সুনিশ্চিত করা । এখানেই আপনি 
পাবেন বুর্জোয়া সমাজের “পরিকল্পিত অর্থনীতির' অন্যতম ফাক। পুনশ্চ, 
পরিকল্পিত অর্থনীতিতে ধরে নেওয়া হয় যে শিল্পের সেই সব শাখাতেই বর্ধিত 
উত্পাদন করা হবে যেগুলে৷ জনগণের বিশেষ প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী তৈরি 
করে। কিন্তু আপনি জানেন যে পু'জিবাদে উৎপাদনের প্রসারটা ঘটে সম্পূর্ণ 
ভিন্ন উদ্দেশ্ট থেকে, অর্থনীতিব সেই সব শাখাতেই পুঁজির প্রবাহ ঘটে যেখানে 
মুনাফার হার বেশি। জনগণের চাহিদা মেটানোর জন্য আপনি কখনই 
কোন পুঁজিপতিকে তার লোকসান ঘটাতে বারা করতে এবং কম হারের 
মুনাফা নিতে রাজী করতে পারবেন না। পুছিপতিদের ন। হঠিয়ে, উৎপাদনের 
উপকরণসমূহের ক্ষেত্রে ব্যক্তিগত সম্পত্তির নীতিকে বিনাশ না করে পরিকল্পিত 
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ওয়েল্স্‌£ আপনার বক্তব্যের অধিকাংশই আমি সমর্থন করি। কিন্তু 
আমি এই বিষন্নটার ওপর জোর দিতে চাই যে কোন দেশ যদি সামগ্রিকভাবে 
পরিকল্পিত অর্থনীতিব নীতিকে গ্রহণ করে, সরকার যদি দৃঢ়তার সঙ্গে ক্রমশ 
ধাপে ধাপে এই নীতির প্রয়োগ সুরু করে তাহলে অর্থনৈতিক মুষ্টিমেয়তন্ত্র শেম 
পযন্ত বিনষ্ট হবে এবং ইঙ্গ-্তাক্সন শব্দার্থে সমাজতন্ত্র সম্ভব হবে। কুজভেন্টের 
নয়া বাবস্থা (বৈ ৪%/ [3581)৫ অত্যন্ত শক্তিশালী এবং আমার মতে সেগুলো 
সমাজতান্ত্রিক ভাবনা । আমার মনে হয় যে ছুই ছুনিয়ার মধ্যে বৈরিতার ওপর 
জোর দেওয়ার বদলে বর্তমান পারিস্থিতিতে আমাদের উচিত সমস্ত গঠনমূলক 
শক্তির মধ্যে একটা সাধারণ ভাষা প্রতিষ্ঠার জন্ত প্রচেষ্টা করা । 

স্তালিনঃ ধনতন্ত্রের অর্থনৈতিক বনিয়াদকে বজায় রাখার পাশাপাশি 
পরিকল্লিত অর্থনীতির নীতিসমূহের বান্তব ক্পায়ণের অসম্ভাব্যতা সম্পর্কে 
বলতে গিয়ে আমি রুজভেপ্টের বিশিষ্ট বাক্তিগত গুণাবলীকে, তার উদ্ভম, 
সাহস ও দৃঢতাকে ছোট করতে আদৌ চাই না। নিঃসন্দেহে সমসাময়িক 
ধ্নতান্ত্রিক ছুনিয়ার সকল নায়কের মধ্যে রুজভেন্ট অগ্যতম শ্রেষ্ঠ শক্তিমান 
ব্যক্তিত্ব হিসেবে পরিচিত | সেই কারণেই আমি আরেকবার এটা জোর দিয়ে 
বলতে চাই ঘে পু'জিবাদের পরিবেশে পরিকল্পিত অখনীতি অপস্তব এই মর্মে 


৮৬৬, 


আমার বিশ্বাসের অর্থ এমন নয় যে রাষ্টপতি রুতজ্রভেপ্টের বাক্তিগত ক্ষমতা, 
প্রতিভা ও সাহস সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ আছে। কিন্তু পরিস্থিতি যদি 
প্রতিকূল হয় তাহলে যে লক্ষ্যের কথা আপনি উল্লেখ করেছেন সেখানে লব- 
চেয়ে প্রতিভাবান নায়কও পৌছাতে পারেন না। তত্সগতভাবে অবশ্ঠ পুজি- 
বাদের পরিবেশেও ক্রমশ ধাপে ধাপে সেই লক্ষোৰ দিকে এগিয়ে যাওয়ার 
সম্ভাবনা বাদ দেওয়া যায় নাযাকে আপনি ইঙ্গ-্যাক্সন শব্দার্থে 'সমাজতন্ব 
বলছেন। কিন্তু এই “সমাজননত্রট' কেমন হবে? বড় জোর তা হবে পুঁজিবাদী 
মুনাফার সবচেয়ে লাগামছাড়া বাক্তি-মুখপাত্রকে কিছুটা মাত্রায় নিয়ন্ত্রণ, জাতীয় 
অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্র-নিয়মণের নীতিব কিছু বর্ধিত প্রয়োগ । সে তে। 
খুব ভালই । কিন্ধু যেই কৃজভেন্ট বা সমকালীন বুর্জোয়। বিশ্বের অন্য কোনও 
নেত। পুজিবাদের বনিক্ষাদের বিরুদ্ধে কিছু গুরুতর করার দিকে হাত দিতে 
এগোবেন তখনই তিনি অনিবার্ধভাবেই চুড়ান্ত পরাজয়ে ভূগবেন। ব্যাঙ্ক, 
শিল্প, বড বড উদ্যোগ, বুহৎ কলকারকানা রুজভেপ্টের হাতে নয়। এসবই 
হল বাক্তিগত সম্পত্তি। রেলপথ, বাণিজা-নৌবহর--এইসবই বাক্তিগত 
মালিকদের হাতে । আর সর্বোপরি দক্ষ শ্রমিক, ইঞ্জিনীয়ার, কারিগরদের 
বাহিনী-_এরাও রজভেল্টের নির্দেশের অবীন নয়, এরা হল বাক্তিগত মাঁলিক- 
দের হুকুমের অধীন | পু'জিবাদী বিশ্বে রাষ্ট্রের কার্ধাবলীকে ভূলে থাওয়া 
আমাদের চলবে না। রাষ্ট হল এমন একটি প্রতিষ্ঠান যা দেশের প্রতিরক্ষা 
সংগঠিত করে, শৃঙ্খলা" বজায় রাখায়; ত৷ হল কর সংগ্রহের একটি 
হাতিয়ার । কঠোর শব্দার্থে ষেটাকে অর্থনীতি বলা হয় সে ব্যাপারে 
পুঁজিবাদী রাষ্ট্র বিশেষ কিছু করে না; সেট! রাষ্ট্রের হাতে থাকে না। পক্ষান্তরে 
রাষ্ ই পুঁজিবাদী অর্থনীতির করায়ত্ত। সেই কারণেই আমার আশঙ্কা বে 
সকল উগ্ভম ও যোগ্যতা সত্বেও আপনার উল্লিখিত লক্ষে রুজন্ডেপ্ট 
পৌছাবেন না--অবশ্ঠ দি সেটা তারও লক্ষা হয়। হয়ত কয়েক প্রজকম 
বাদে এই লক্ষ্যের দিকে কিছুটা যাওয়া সম্ভব হবে, কিন্তু বাক্তিগতভাবে 
আমি মনে করি যে এমনকি সেটাও খুব সম্ভাব্য নয় | 

ওয়েল্স্‌£ মনে হয় আপনার থেকে আমি আরও দৃঢ়তার সঙ্গে রাজনীতির 
অর্থনৈতিক ব্যাখ্যার ধারাকে বিশ্বাস করি। আরও উন্নত সংগঠনের জন্ত, 
সমাজে আরও উন্নত পরিচালনার জন্য অর্থাৎ সমাজতন্ত্রের জন্য প্রয়াসী 
বিরাট ব্যাপক সব শক্তিকে সক্রিয় করে তুলেছে বিভিন্ন আবিষ্কার ও আধুনিক 


২৭ 


বিজ্ঞান । সামাজিক সব তন্বনিরপেক্ষেই সংগঠন এবং ব্যক্তি-কার্ধাবলীর নিয়মণ 
যান্ত্িক প্রয়োজন হয়ে ফ্াড়িয়েছে । আমরা ঘদি ব্যাঙ্কগুলোর বাস্্রীয় নিয়ন্ত্রণ দিয়ে 
স্থরু করি ও তারপর পরিব্হণ, ভারী শিল্প, সাধারণভাবে সকল শিল্প, বাণিজ্য 
ইতাদির রাষ্ট্রী নিয়ন্ত্রণে হাত দিই তাহলে এরকম একট! সর্বব্যাপী নিয়ন্ত্রণ 
জাতীয় অর্থনীতির সকল শাখার ওপর রাষ্ট্রীয় মালিকানার সমতুল হয়ে উঠবে। 
এট! হবে সামাজিককরণের প্রক্রিয়।। সমাজতন্ত্র ও ব্যাক্তিশ্বাতশ্বাবাদ সাদা 
আর কালোর মত পরস্পরের বিপরীত নয়। এ-ছুইয়ের মধ্যে অনেক 
অন্তর্বর্তী পধায় রয়েছে | এমন ঝ/ক্তিস্বাতন্ত্রাবাদ আছে ঘা দক্থ্যতার কাছা- 
কাছি আর এমন শৃঙ্খলা ও সংগঠন আছে যা সমাজতন্ত্রের সমগোত্র। 
পরিকল্গিত অর্থনীতির প্রবর্তন অনেকটাই নির্ভর করে অর্থনীতির সংগঠকদের 
ওপর, দক্ষ প্রযু্তিবিদ বৃদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ওপর যাঁরা ধাপে ধাঁপে সমাজ- 
তান্ত্রিক সংগঠন-নীতিসমূহের প্রতি দীক্ষিত হতে পারে। আর এটা হল 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্ব কারণ সংগঠন আসে সমাজতন্ত্রের আগে। এটা 
হল আরও গুরুত্বপূর্ণ সত্য! সংগঠন ছাড়া সমাজতান্ত্রিক আদর্শ নিছক 
আদর্শমাত্র। 

স্তালিন £ বাক্তি ও সমষ্টির মধো, একক বাক্তির স্বার্থ ও সমষ্টির স্বার্থের 
মধো কোন মীমাংসার অসাধা সংঘাত নেই ব! তা থাক! উচিতও নয়৷ 
এরকম কোন সংঘতি থাকা উচিত নয় এই কারণে যে সমষ্টিবাদ, সমাজতন্ত্র 
বাক্তির স্বার্থকে অস্বীকার করে না বরং সমষ্টির স্বার্থের সঙ্গে তার সমন্বয় সাধন 
করে। সমাজতন্ত্র ব্যক্তির স্বার্থ থেকে নিজেকে পৃথক রাখতে পারে ন।। 
কেবল সমাজতান্ত্রিক সনাজই এই ব্যক্তিগত স্বার্থসমূহকে সবচেয়ে পূর্ণভাবে 
মেটাতে পারে । তারও বেশি; একমাত্র সমাজতান্ত্রিক সমাজই ব্যক্তির 
স্বার্থপমূহকে দৃঢ়ভাবে রক্ষা! করতে পারে । এই দ্রিক থেকে “বাক্তিস্বাতন্ত্রাবাঁদ' 
ও সমাজতন্ত্রের বো মীমাংসার অসাধ্য কোন সংঘাত নেই। কিন্তু শ্রেণী 
সমূহের মধো সংঘাতকে, সম্পন্ভিবান শ্রেণী ও পুঁজিপতি শ্রেণীর সঙ্গে মেহনতি 
শ্রেণী সর্বহারাশ্রেণীর সংঘাত কি আমরা অস্বীকার করতে পারি? একদিকে 
আমাদের আছে সম্পন্তিবান শ্রেণী যে ব্যাঙ্ক, কারখানা, খনি, পরিবহণ, 
উপনিবেশগুলোর বাগিচার মালিক । এই লোকগ্তলো নিজেদের স্বার্থ ছাড়া, 
মুনাফার জন্য তাদের কঠোর প্রয়াসটি ছাড়। আর কিছুই দেখে ন!। তারা 
'শমষ্টির ইচ্ছার কাছে মাথা নোয়ায় না; তারা প্রত্যেক সমষটিকেই তাদের 


ক্যটৈ 


নিজেদের ইচ্ছার কাছে মাথা নোয়াবার জন্ প্রচেষ্টা চালায় । অপরদিকে আছে 
দরিদ্রদের শ্রেণী, শোষিত শ্রেণী যাদের কোন কলকারখানার ব1 ব্যাঙ্কের মালিকানা 
নেই, যারা পুঁজিপতিদের কাছে নিজেদের শ্রমশক্তি বেচে জীবিকা নির্বাহ 
করতে বাধ্য হয়, যারা নিজেদের সবচেয়ে প্রাথমিক প্রয়োজনটুকু মেটানোর 
স্বযোগও পায় না। এইরকম বিপরীত স্বার্থ ও প্রচেষ্টার মধ্যে কি রকম 
করে সামপ্স্ত সাধন সম্ভব? আমি যতদূর জানি রুজভেন্ট তো এই স্বার্থগুলোর 
মধ্যে মীমাংস! করার পথ খুঁজে পেতে সকল হন নি। আর অভিজ্ঞতা দেখিয়ে 
দিয়েছে যে এটা অসম্ভব । প্রসঙ্গত'বলি ঘে আমি যেহেতু মাঞ্ষিন বুক্তরাষ্রে 
কখনও থাকি নি এবং মাফ্িন ঘটনাবলী মূলত পত্রপত্রিকা থেকেই পধবেক্ষণ 
করি তাই আমার থেকে আপনি সে দেশের পরিস্থিতি আরও ভাল জানেন । 
কিন্তু সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াই করার ক্ষেত্রে আমার কিছুটা অভিজ্ঞতা আছে। 
আর এই অভিজ্ঞতা আমাকে এ-কথ1 বলে ষে রুজভেন্ট দি পু জিপতি শ্রেণীর 
মূলো সবহারাশ্রেণীর স্বার্থ পূরণের জন্য কোনও প্রক্কত প্রচেষ্টা চালান তাহলে 
সেই পুঁজিপতি শ্রেণী তার জায়গায় আরেকজণ রাষ্পতিকে বসাবে। 
পুঁজিপতির| বলবে £ বাষ্বপতিরা৷ আসবে-যাবে, কিন্তু আমরা চিরকাল থাকব ; 
এই ব। এ বাষ্পতি যদি আমাদের স্বার্থবক্ষ। না করে তাহলে অন্য একজনকে 
আমর খুজে বার করব। পুঁজিপতি শ্রেণীর ইচ্ছার বিঞ্দ্ধে বাষ্পতি কি 
বিরোধিতা করতে পাবে? 

ওয়েলস: মানুষকে এই ধনী "ও দরিত্রের ভেতর সরলীরুত শ্রেণীবিভাগ 
করার আমি বিরোধী । নিশ্চয়ই এপকম একদল লোক আছে যারা কেবল 
মুনাকার জন্ুই প্রচেষ্টা চালায় । কিন্তঠিক এখানকারই মত পাশ্চাতোও কি 
এইসব লোককে জঘন্য বলে মনে কর। হয় না? পাশ্চাত্যে কি এমন অসংখ্য 
লোক নেই যাদের কাছে মুনাফা! কোনও শেষ লক্ষ্য নয়, যারা কিছুটা সম্পদের 
অধিকারী, যারা লগ্ী করতে চায় আর এই লগ্লী থেকে একটা মুনাফা 
অর্জনও করতে চায়, কিন্তু যারা এটাকেই মূল লক্ষ্য বলে গণা করে না? 
তারা বিনিয়োগকে একটি অস্থবিধাজনক আবশ্যকতা বলেই মনে করে। 
এরকম অসংখ্য সক্ষম ও শিষ্টাবান ইঞ্জিনীয়ার, অর্থনীতির সংগঠক কি নেই 
যাদের কাধকলাপ মুনাফা ছাড়! অন্ত কিছুর দ্বারাই উৎসাহিত হয়ে থাকে? 
আমার মতে এমন ফোগা মানুষের একটি বিরাট শ্রেণী আছে যাঁরা বর্তমান 
ব্যবস্থাটিকে অসন্তোষজনক বলে স্বীকার করে এবং যার! ভবিষ্যত সমাজতান্ত্রিক 
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সমাজে একটি মহান্‌ ভূমিকা অবশ্ই পালন করবে । গত কয়েক বছর ধরেই 
ইঞ্জিনীয়ার, বৈমানিক, সামরিক-কারিগরি বিষয়ে সম্পর্কযুক্ত লোক ইত্যাদি 
মান্ষের বিরাট মহলের মধ্যে আমি সমাজতন্ত্র ও বিশ্বনাগরিকবাদের অগ্থুকুলে 
প্রচারকার্ষে যথেষ্ট নিযুক্ত থেকেছি এবং এর প্রয়োজন নিয়ে চিন্তাভাবনা 
করেছি। ছুই-পথের শ্রেণী-যুদ্ধবিষয়ক প্রচারের মাধ্যমে এইসব মহলের 
নাগাল পেতে চাওয়া নিরর৫থক | এইসব মানুষ দুনিয়ার অবস্থাটা বোঝে না 
তার! বোঝে ষে এট! হল একটি রক্ঞান্ত বিশৃঙ্খল অবস্থা । কিন্তু আপনাদের 
সাদামাট। শ্রেণী-যুদ্ধের দন্দকেও তার অর্থহীন বলে গণ্য করে! 

স্তালিনঃ ধনী ও দরিদ্র মানুষের সরলীকৃত শ্রেণীবিভাগে আপনার 
আপত্তি। অবশ্য একটা মধ্য স্তর আছে, সেখানে আছে প্রকৌশলবিদ 
বুদ্ধিজীবীর! যাদের কথ। আপনি বলেছেন এবং যাদের মধ্যে খুব ভাল ও 
খুব সৎ মানগষ আছেন। তাদের মধ্যে অসৎ ও বদমায়েস লোকও আছে, 
সব রকম মানুষই আছে তাদের ভেতর । কিন্তু সর্বপ্রথমে মানুষ ধনী ও 
দরিদ্র, সম্পত্তির মালিক ও শোধিতে বিভক্ত । এই মৌল বিভাগটি থেকে 
এবং দরিক্র ও ধনীর মধ্যে দ্বন্দ থেকে নিজেকে সরিয়ে রাখার মানে 
হল মৌল সত্য থেকেই নিজেকে সরিষ়ে রাখ । আমি সেই অন্তর্বতী মধ্য 
স্তরের অস্তিত্বকে অন্বীকার করছি ন।, যার। এই ছুটি বিরোধী শ্রেণীর কোন 
নাকোন পক্ষ গ্রহণ করে অথবা এই সংগ্রানে একটি নিরপেক্ষ ব। আধা 
নিরপেক্ষ অবস্থান গ্রহণ করে। কিন্তু আমি আবার বলছি যে সমাজের এই 
মৌল বিভাগ থেকে এবং ছুটি প্রধান শ্রেণীর ভেতর এই মৌল সংগ্রাম থেকে 
সরে থাকার অর্ণ হল সত্যকেই উপেক্ষা কর]! স্ংগ্রাম চলছে আর চলবে৪। 
তার ফলাফল নির্ধারণ করবে সবহারাশ্রেণী, শ্রমিকশ্রেণী। 

ওয়েল্স £ কিন্তু এমন অনেক মানব কি নেই যার! দরিপ্তর নয় কিন্ত 
যার! কাজ করে এবং উপাদনশীলভাবেই কাজ কবে? 

স্বালিন£ নিশ্চয়ই আছে। আছে ছোট জমির মালিক, কারিগর, 
ছোট ব্যবসায়ীর! । কিন্তু একটা দেশের ভবিষ্যত এরা স্থির করে না। সেটা 
নির্ধারণ করে মেহনতি মানুষ যারা সমাজের প্রয়োজনীয় সমস্ত জিনিস 
উৎপাদন করে। | 

ওয়েল্‌স্‌ £ কিন্তু নানান ধরনের পুঁজিপাতি তৌ আছে। এরকম 
প্ঁজিপতি তো আছে যারা কেবল মুনাফার কথ! কেমন করে বড়লোক হওয়া 
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যায় সেই কথা ভাবে; আবার এমনও আছে যারা ত্যাগ স্বীকারে তৈরি | 
উদাহরণস্বরূপ প্রবীণ মর্যানের কথা ধরুন | সে কেবল মুনাফার কথা৷ ভেবেছিল ; 
মে ছিল সমাজের বুকে একটা পরভৃৎ, বাস্‌, সে কেবল ধনসম্পদ পুণ্তীভূত 
করেছে । কিন্তু রকফেলারের কথা ধরুন । সে একজন চমৎকার সংগঠক | তেল 
চালানকে কিভাবে সংগঠিত কর। যায় সে ব্যাপারে সে এমন এক দৃষ্টান্ত 
রেখেছে যার সমকক্ষ হওয়ার জন্য সচেষ্ট হওয়া চলে । অথব। ফোর্ডের কথ। 
ধরা যাক । অবশ্য ফোর স্বার্থপর | কিন্ত যুক্তিবিস্বস্ত উৎপাদনের সে কি এমন 
একজন উৎসাহী সংগঠক নয় যার কাছ থেকে আপনি শিক্ষা নিতে পারেন ? 
আমি এই তথ্যটি জোর দিয়ে বলতে চাই যে ইংরাজী ভাষাভাষী দেশগুলোয় 
সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে মতামতের ক্ষেত্রে সম্প্রতি একটা গুরুত্বপূর্ণ 
পরিবর্তন ঘটেছে । এর কারণ হল সব প্রথমে জাপানের অবস্থা ও জার্মানীর 
ঘটনাবলী । কিন্তু আন্তজাতিক রাজনীতি থেকে উদ্ভীত কারণগুলে। ছাড়। 
এর অন্ান্ত কারণও আছে। আরও গভীর একট! কারণ হল এই যে অনেক 
নানষই এই তথ্যটি স্বীকার করেছে যে ব্যক্তিগত মুনাফার ওপর দাড়ানে। 
ব্যবস্থাটি ভেঙে পড়ছে । এই পরিস্থিতিতে আমার মনে হয় যে ছুই ছুনিয়ার 
দন্বগুলোকে আমাদের সামনে আনা কিছুতেই উচিত নয়, বরং উচিত সমস্ত 
গঠনমূলক আন্দোলনকে, মমন্ত গঠনমূলক শক্তিকে যথাসম্ভব এক লাইনে 
সমন্বিত করার জন্য কঠোর চেষ্টা চালানো । আমার মনে হয় যে, মি, 
স্টালিন আপনার থেকে আমি বেশি বামপন্থী; পুরানো ব্যবস্থাটা ঘতট! 
'ভাঙনের কাছাকাছি বলে আপনি মনে করেন আমার মনে হয় তার থেকে 
বেশিহ সেট! ভাওনের দিকে এগিয়েছে। 
স্তালিনঃ কেবল মুনাফার জন্য, কেবল ধনী হুওয়ার জন্য যারা চেষ্ট। 
চালায় সেই পুঁজিপতিদের কথা বলতে শিয়ে আমি এটা বলতে চাই ন! 
যে এর! হল সবচেয়ে অযোগ্য ব্যক্তি, একেবারে কিছুই করতে সক্ষম নয়। 
এদের অনেকেরই ঘে নিঃসন্দেহে বিরাট সংগঠনী ক্ষমতা আছে তা অন্বীকার 
করার কথা আমি স্বপ্নেও ভাবি না। পুঁজিপতিদের কাছ থেকে আমর! 
ত জনগণ অনেক কিছুই শিখি । আর সেই যে মর্গান যাকে অমন 
বিবূ্পভাবে আপনি বর্ণন। করলেন সে-ও ছিল নিঃসন্দেহেই একজন ভাল ও 
যোগ্য সংগঠক | কিন্তু আপনি যদি এমন মাঙ্গষের কথ! বলতে চান ঘাব। 
দুনিয়াকে নতুন করে গড়ে তুলতে প্রস্তত তাহলে অবশ্ত আপনি এমন 
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কাউকেই খুঁজে বার করতে পারবেন না মুনাফার স্বার্থকে বিশ্বস্তভাবে যারা 
সেবা করে থাকে সেইসব লোকদের সারি থেকে । তারা আর আমরা 
বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। আপনি ফোর্ডের কথা তুলেছেন। নিশ্চয়ই 
লে উৎপাদন বিষয়ে একজন যোগ্য সংগঠক । কিন্তু শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি 
তার দৃষ্টিভঙ্গীটা কি আপনার অজানা? জানেন না যে কত অসংখ্য শ্রমিককে 
সেরাস্তায় ছুঁড়ে ফেলেছে? একজন পুঁজিপতি মুনাফার সঙ্গে অচলভাবে 
বাধা থাকে । ছুনিয়ার কোনও শক্তিই তাকে সেটা থেকে ছি'ড়ে সরাতে 
পারে না। পুঁজিবাদের বিনাশ হবে উৎপাদনের “নংগঠকদের” হাতে নয়, 
নয় প্রকৌশলবিদ বুদ্ধিজীবীদের হাতে, তার বিনাশ আনবে শ্রমিকশ্রেণী 
কারণ পূর্বোলিখিত স্তরগুলো কোনও স্বতন্ত্র ভূমিকা পালন করে না। 
ইঞ্জিনীয়ার, উতৎপাদক-সংগঠকের! নিজের পছন্দমত কাজ করে না, সে কার্জ 
করে 'তার ওপর যে হুকুম জারী হয় সেই মত যাতে তার মালিকদের 
স্বার্থের সেবা করা যায়। এর বাতিক্রম অবশ্ঠই আছে; এই স্তরটিতে 
এমন মানুষ আছে যারা পুঁজিবাদের ঘোর থেকে জেগে উঠেছে । কিছু 
কিছু ক্ষেত্রে গ্রকৌশলবিদ বুদ্ধিজীবীরা ঘাছু ঘটাতে পারে এবং মানুষের 
বিরাট কল্যাণ করতে পারে। কিন্তু তারা বিরাট ক্ষতিও করতে পারে। 
প্রকৌশলবি-বৃদ্ধিজীবীদের সন্বদ্ধে আমাদের সোভিয়েত জনগণের কিছু কম 
অভিজ্ঞত! নেই। অক্টোবর বিপ্লবের পর প্রকৌশলবিদ-বুদ্িদ্দীবীদের একটা! 
বিশেষ অংশ নতুন সমাজ নির্মাণের কাজে অংশ নিতে প্রত্যাখ্যান করেছিল । 
তারা এই নির্মাণকাধের বিরোধিতা করেছিল ও তার বিরুদ্ধে অন্তর্ধাত 

ছিল । প্রকৌশলবিদ-বুদ্দিদীনীদ্ব এই নির্মাণকাষে সামিল করার জন্য 
যাঁকিছু করা আমাদের সম্ভব ছিল স্বই আমরা করেছি, এটা-সেটা চেষ্ট। 
চালিয়েছি। নতুন ব্যবস্থাকে সহায়তা করতে সক্রিয়ভাবে বাজী হতে আমাদের 
প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের কম সময় লাগে নি। আজ এই প্রকৌশলবিদ- 
বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে ভাল অংশটি সমাজতান্ত্রিক সমাজের নির্মাতাদের 
সামনেক সারিতে রয়েছে । এই অভিজ্ঞতা থাকার ফলে প্রকৌশলবিদ- 
বুদ্ধিজীবীদের ভাল ৪ মন্দ দিকের উনমূল্যায়ণ আমরা আদপেই করি না এবং 
আমরা জানিযে এক দিকে তারা ক্ষতি করতে পারে আবার অন্যদিকে 
তারা “যা” ঘটাতে পারে। "অবশ্য ব্যাপারটা আলাদা হত যর্দি এক 
আঘাতেই প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদেরকে পুঁজিবাদী বিশ্ব থেকে আত্মিকভাবে 
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বিচ্ছিন্ন করে আনা! সম্ভব হত। কিন্তু সেটা কর্পন্বর্গবং অলীক। প্রকৌশল- 
বিদ-বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে কি এমন অনেকসংখ্যক ব্যক্তি আছে যারা বুজোয়া 
দুনিয়া ভেঙে বেরিয়ে আসতে ও সমাজকে পুননির্মাণের কাজের ভার নিতে 
সাহস পাবে? আপনি কি মনে করেন যে এই ধরনের মানুষ অনেকই আছে, 
ধরুন ইংল্যাণ্ডে বা ফ্রান্সে? না, এমন মানুষ স্বল্পসংখ্যকই আছে যার! 
তাদের মালিকের কাছ থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসতে ও ছুনিয়াটাকে নতুনভাবে 
গড়ে তোলার কাজ স্থরু করতে আগ্রহী । 

তাছাড়া এই সত্যটির থেকে দৃষ্টি সরানে! কি সম্ভব যে ছুনিয়ার রূপ বদলের 
জন্য রাজনৈতিক ক্ষমতা অর্জন আবশ্তক? আমার মনে হয়, মি. ওয়েল্স্‌, 
আপনি রাজনৈতিক ক্ষমতার প্রশ্নটির বড উনমুল্যায়ণ করেছেন আর সেটা 
আপনার ধারণ] থেকে পুরোপুরি বাদ পড়ে গেছে। ক্ষমতা দখলের প্রশ্নটি 
তুলতে যারা অক্ষম এবং যাদের হাতে ক্ষমতা! নেই তাঁর৷ ছুনিরায় সর্বোন্তম 
অভিপ্রেত থাকা সত্বেও কিই বা করতে পারে? বড়জোর তারা সেই 
শ্রেণীটিকে সাহায্য করতে পারে যে ক্ষমতা দখল করে, কিন্তু তারা নিজেরা 
দুনিয়াটাকে বদলাতে পারে না। এটা একমাত্র পারে সেই বিরাট শ্রেণী 
যে পু'জিপতি শ্রেণীর স্থান গ্রহণ করবে এবং পুঁজিপতি শ্রেণী যেমন আগে 
ছিল সেইরকম সার্বভৌম প্রভূ হয়ে উঠবে । এই শ্রেণীটি হল শ্রমিকশ্রেণী। 
প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের সাহায্য নিশ্চয়ই গ্রহণীয়, আর এর বদলে 
তাদেরকেও সাহাষ্য করতে হবে। কিন্তু এরকম চিন্তা অবশ্তই চলবে ন! 
যে প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীর! একটি শাধীন এতিহাসিক ভূমিকা পালন করতে 
পারে। দুনিয়ার বূপান্তরণ হল একটি বিরাট, জটিল ও মন্ত্রণাঁদারী প্রক্রিয়া । 
এই কর্তব্য পালনের জন্য একটি বিরাট শ্রেণীর প্রয়োজন। বড় বড় জাহাজই 
দীর্ঘ সমুদ্র ঘাত্রায় যায় । 

ওয়েল্‌স্‌£ হা, কিন্তু দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার জন্য একজন ক্যাপ্টেন ও নাবিকের 
প্রয়োজন । 

স্তালিন : সেটা সত্য; কিন্তু দীর্ঘ সমুদ্র যাত্রার জন্য প্রথম প্রয়োজন 
হল বড় জাহাজ। জাহাজ ছাড়া নাবিক কে? সে তো এক অলস 
ব্যাক্তি । 

ওয়েল্স্‌ £ বড় জাহাজটি হল মানবসমাজ, কোনও একটি শ্রেণী নয় । 

স্তালিন £ দেখুন মি. ওয়েলস, আপনি স্পষ্টতই এই ধারণা থেকে 
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স্তালিন(১৪শ)_-৩ 


এগোচ্ছেন যে সব মানুষই ভাল; আমি কিন্তু ভুলি না যে অনেক বদমায়েস 
লোক আছে । আমি বুর্জোয়াশ্রেণীর ভালত্বে বিশ্বাসী নই। 

ওয়েল্স্‌ £ কয়েক দশক আগে প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপারে যে 
পরিস্থিতিটা ছিল আমার ত! মনে পড়ে । সে সময় প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীরা 
সংখ্যার অল্প ছিল, কিন্তু অনেক কিছু করার ছিল এবং প্রত্যেক ইঞ্জিনীরার, 
প্রকৌশলবিদ ও বুদ্ধিজীবী তার স্থযোগটা খুর্জে পেয়েছিল । সেই জন্যই 
প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীর! ছিল সবচেয়ে কম বিপ্লবী শ্রেণী। কিন্তু এখন 
প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের সংখ্যা মাত্রাতিরিস্তভাবেই প্রচুর এবং তাদের 
মানসিকতার পরিবর্তন হয়েছে খুব তীক্ষভাবে। যে দক্ষ মানুষটি আগে 
বৈপ্লবিক কথাবার্তায় কখনও কান দেয় নি, সে এখন এ ব্যাপারে অত্যান্ত 
উৎসাহী । সম্প্রতি আমি আমাদের মহান ইংরাজ বৈজ্ঞানিক সমিতি 
রয়্যাল সোসাইটির সঙ্গে একটি ভোজে বসেছিলাম। সভাপতির ভাষণটি 
ছিল সামাজিক পরিকল্পন। ও বৈজ্ঞানিক নিয়ন্ত্রণের জন্য ।॥ এখন আমি 
তাদেরকে যা বলছি ত্রিশ বছর আগে তার! তাতে কান দিত না। আজকে 
রর্যাল সোসাইটির শীর্ষে যে ব্যক্তিটি আছেন তিনি বৈপ্লবিক দৃষ্টিভঙ্গী পোষণ 
করেন ও মানবসমাজ্জের বৈজ্ঞানিক পুনর্গঠনের ওপর জোর দেন। 
মানসিসকত পান্টায়। আপনার শ্রেণী-যুদ্ধের প্রচার এইসব তথোর সে 
তাল মিলিয়ে চলে নি। 

স্তালিনঃ হা। আমি এটা জানি । আর এটার ব্যাখ্যা করতে হবে এই 
তথ্য দিয়ে যে পু'জিবাদী সমাজ আজ একট! কানাগলিতে পড়ে আছে। এই 
কাঁনাগলি থেকে বেরোবোর এমন একটি রাস্তা পুঁজিপতির। খুঁজছে কিন্তু পাচ্ছে 
না৷ যেটা এই শ্রেণীর মর্ধাদার সঙ্গে সামগ্শ্পূর্ণ হবে, এই শ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে 
সঙ্গতিপূর্ণ হবে। তারা হাতে-পায়ে হামাগুভি দিয়ে এই সংকট থেকে 
খানিকটা বেরিয়ে আসতে পারে, কিন্তু তারা এমন একটি নির্গম পথ খুঁজে 
বার করতে অক্ষম যেখান দিয়ে তার? মাথা-উচু করে হেটে বেরিয়ে আসতে 
পারবে এবং ষে পথ পুঁজিবাদের স্বার্থকে বুনিয়াদি দিক থেকে ক্ষুণ্ণ করবে না। 
এই বিষয়টি অবশ্থ প্রকৌশলবিদ-বুদ্ধিজীবীদের ব্যাপক অংশ উপলব্ধি করেছে। 
তাদের একটা বড় অংশ তাদের নিজেদের স্বার্থের সঙ্গে সেই শ্রেণীটির 
স্বার্থসমুহের অভিন্নতাকে উপলন্ধি কবতে স্বুক্চ করেছে থে এ কানাগলিট! 
থেকে বেরোবার পথ নির্দেশ করতে সঙ্গম । 


৩৪ 


ওয়েল্স্‌£ মি' স্তালিন, বিপ্লবের বাপারে তার বাবহারিক দিক থেকে 
সকলের চাইতে আপনি কিছু বেশিই জানেন। আচ্ছা, এই জনগণ কি 
কখনও জেগে ওঠে? এটা কি একটি প্রতিষ্ঠিত সতা নর যে সব বিপ্রবই 
সমাধা! করে সংখ্যালঘুর? 

স্তালিন ; বিপ্লব সম্ভব করার জন্য একটি নেতৃত্বদায়ী বিপ্লবী সংখ্যালঘুর 
প্রয়োজন হয় ১ কিন্তু লক্ষ লক্ষ মানুষের অন্তত নিক্ষিয় সমর্থনের ওপর আস্থা 
না রাখতে পারলে সবচেয়ে প্রতিভাবান, নিষ্ঠাবান ও উগ্মশীল সংখালঘুও 
অক্ষম হয়ে পড়বে । 

ওয়েলস; অন্তত নিক্ষির ? সম্ভবত অবচেতন ? 

স্তালিন £ কিছুটা পরিমাণে আধা-প্রেরণা প্রস্থত এবং আদা-চেতনগ, 
কিন্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন ছাড় পর্বোন্তম সংখ্যালঘু নিবাঁধ । 

ওয়েল্স্‌£ পাশ্চাত্যে কমিউনিস্ট প্রচারকার্ধ আমি লক্ষা করি আর 
আমার মনে হয় যে আধুনিক পরিবেশে সেই 'প্রচারটা বড সেকেলে শোনায় 
কারণ সেট? হল বিদ্রোহাত্মক প্রচার | সমাজব্যবস্থার ব্লপূর্বক উতসাদনের 
অগ্ককুলে প্রচার খুবই ভাল যদি তা শ্বৈরনায়কতত্ত্রের বিরুদ্ধে প্রযুক্ত হয়। কিন্তু 
আধুনিক পরিবেশে ব্যবস্থাট! যখন যেভাবেই-হে।ক ভেঙেই পড়ছে তখন 
জোরটা৷ দেওয়া উচিত দক্ষতার ওপব, ষোগ্যতার ওপর, উতপাদনশীলতার 
ওপর ; বিদ্রোহের ওপর নয়। আমার মনে হয় যে বিদ্রোহের ভাবটা সেকেলে । 
পাশ্চাত্যের কমিউনিস্ট প্রচারকার্ধ গঠনমূলক মানসিকতাসম্পনন মানুষের কাছে 
বোকামিবিশেষ | 

শ্তালিনঃ পুরানো ব্যবস্থাটা নিশ্চয়ই ভেঙে পড়ছে ও ক্ষয়ে চলেছে। 
সেট। সত্যি । কিন্তু এটাও সত্যি যে এই মুমুযু ব্যবস্থাকে বাচানোর জন্য 
তাকে রক্ষা করার জন্য অন্যান্য মাধাম দিয়ে সব রকমের উপায় দিয়ে নতুন 
নতুন প্রচেষ্টা চালানে। হচ্ছে। একটি সঠিক স্বীকৃত বিষয় থেকে আপনি 
একটি ভুল দিদ্ধান্ত টানছেন । আপনি ঠিকই বলেছেন যে পুরানো ছুনিয়াট! 
ভেঙে পড়ছে । কিন্তু আপনি যে ভাবছেন এটা নিজে থেকেই ভেঙে পড়ছে 
সেটা ভুল। না, তানয়। একটা সমাজব্যবস্থা সরিয়ে তার বদলে আরেকটি 
সমাজব্যবস্থার উদ্ভব এক জটিল ও দীর্ঘ বিপ্লবী প্রক্রিয্না। এটা নিছক কোনও 
স্বতক্ুর্ত প্রক্রিয়া নয়, পক্ষান্তরে এ হল একটি সংগ্রাম, এ হল শ্রেণীসমূহের 
সংঘর্ষের সঙ্গে যুক্ত একটি প্ররক্রিয়। । ধনতন্ত্ের ক্ষয় হচ্ছে বটে, কিন্তু তার 
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সঙ্গে নিছক একটা গাছের তুলনা করা চলবে না ষা এত দূর ক্ষয়ে গেছে 
যেনিজে নিজেই মাটিতে পড়ে যেতে বাধ্য । তাহয়না। বিপ্লব__একটা 
সমাজব্যবস্থা সরিয়ে আরেকটির আসা সব সময়েই একটি সংগ্রাম, একটি 
যন্ত্রণাদায়ী ও নিষ্ুর সংগ্রাম, একটি জীবনমৃত্যু সংগ্রাম । আর সর্বদাই নতুন 
পৃথিবীর যে মান্থষেরা ক্ষমতায় এসেছে তাদের নিজেদেরকে রক্ষা করতে হয়েছে, 
বলপুর্বক পুরানো ক্ষমতা ফিরে পাওয়ার জন্য পুরানো! ছুনিয়ার প্রচেষ্টা 
থেকে; নতুন ব্যবস্থার ওপর পুরানো ছুনিয়ার আক্রমণকে রুখবার জন্য 
দুনিয়ার এই মানুষদের সব সমরেই সজাগ, সব সময়েই প্রস্তত থাকতে হয়েছে । 

হা, আপনি খন বলেন যে পুরানো সমাজবাবস্থাটা ভেঙে পড়ছে তখন 
ঠিকই বলেন। কিন্তু সেট! তার নিজের থেকেই ভেঙে পড়া নয়। উদাহরণ 
স্বরূপ ফ্যাসিবাদের কথা ধরুন। ক্যাসিবাদ হল একটি প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি 
যা পুরানে! ব্যবস্থাকে হিস উপায়ে বজায় রাখার চেষ্ট| করছে। ফ্যাসিস্টদের 
বেলায় আপনি কি করবেন? তাদের সঙ্গে তর্ক চালাবেন? যুক্তি দিয়ে 
তাদের বোঝাবেন? কিন্তু তাদের ওপর এসব কিছুরই প্রভাব পড়বে না। 
কমিউনিস্টরা আদপেই হিংসার পদ্ধতিকে মতাদর্শরপ দিতে চায় না। কিন্তু 
তারা, কম্উনিষ্টরা হঠাৎ চমকে যেতেও চায় না, তারা এর ওপর নির্ভর 
করতে পারে না যে পুরানো ছুনিয়াট! শ্বেচ্ছায় রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদীয় নেবে, 
তার। দেখে যে পুরানো বাবস্থাটি নিজেকে সহিংস পথেই রক্ষা করছে আর 
সেইজন্যই কমিউনিস্টরা শ্রমিকশ্রেণীকে বলে £ হিংসার জবাব হিংসাম দাও; 
পুরানো মুমুষু ব্যবস্থার হাতে তোমার ধবংসকে রুখবার জন্য ঘা পার তাই কর, 
(তামার হাতে_ষে হাত দিয়ে তুমি পুরানে। বাবস্থাকে উত্খাত করবে 
সই হাতে ৩|কে হাতকড়া পরাতে দিও না! দেখতেই পাচ্ছেন যে একটি 
সমাজব্যবস্থা দিয়ে অন্য সমাজব্যবস্থার অপসারণকে কমিউনিস্টরা শিছক 
একটি স্বতঃস্ফূর্ত ও শান্তিপূর্ণ গ্রক্রিয়া হিসেবে গণ্য করে না, গণ্য করে একটি 
জটিল, দীর্ঘ ও সহিংস প্রক্রিরা হিসেবে । করমমিউনিষ্টর! ঘটনাকে তাচ্ছিল্য 
কবে না। 

ওয়েল্স্‌: কিন্ত ধনতান্ত্রিক ছুণিয়ায় আজ ঘা! ঘটছে সেদিকে চেয়ে দেখুন । 
সে ভাঙনটা কোনও সাদামাট। ধরনের নয়; তা হল প্রতিক্রিয়াশল হিংসার 
বিস্ফোরণ যা ছুরত্তিতে অধঃপতিত হয়েছে । আর আমার মনে হয় যে 
প্রতিক্রিয়াশীল ও নিবুদ্ধি হিংসার পঙ্গে যখন সংঘাত আসে তখন সমাজতন্ত্রীর! 
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আইনের কাছে আবেদন জানাতে পারে এবং পুলিশবাহিনীকে শত্রু না ভেবে 
তাদের তখন উচিত প্রতিক্রিয়াশীলদের বিরুদ্ধে লঞাইয়ে তাকে সমর্থন 
করা। আমি মনে করি যে পুরান! বিদ্রোহাত্বক সমাজতন্ত্রের পদ্ধতি নিয়ে 
কাজ করা অর্থহীন । 

স্তালিন £ কমিউনিস্টরা নিজেদেরকে এক সমৃদ্ধ এতিহাসিক অভিজ্ঞতার 
ভিত্তিতে দাড় করার যা তাদের এই শিক্ষা দেয় যে পুরানে। অপ্রচলিত 
শ্রেণীগুলে। স্বেচ্ছায় ইতিহাসের বঙ্গম্ধ তাগ করে না। সপ্তদশ শতকের 
ইংল্যাণ্ডের ইতিহাস ম্মরণ করুন। 'অনেকে কি সেদিন বলেনি যে পুরানো 
সমাজব্যবস্থ! ক্ষয়ে গেছে? কিন্তু তথাপি কি একজন ক্রমওয়েলের প্রয়োজন 
হয়নি সেটাকে বলপুর্বক দ্বংস করতে ? 

ওলেল্স্‌ঃ ক্রমণয়েল কাজ করেছিলেন সংবিধানের ভিভ্তিতি এবং 
সাংবিধানিক ব্যবস্থার নামে। 

স্তালিন £ সংবিধানের নামে তিনি হিংসার আশ্রয় নিয়েছিলেন, বাজার 
মুগ্ডপাত কবেছিলেন, পার্লামে্টকে ছত্রথান করেছিলেন, অনেককে গ্রেপ্তার 
ও অনেককে নিহত করেছিলেন ' 

অথব। আমাদের ইতিহাস থেকে একটা দৃষান্ত নিন। এট। কি দীর্ঘকাল 
পরেই স্পষ্ট ছিল না৷ ঘে জারতান্থ্িক ব্যবস্থা ক্ষয়ে যাচ্ছে, ভেঙে পড়ছে? কিন্তু 
তার উতসাদনের জন্য কত রক্ত ঝরেছিল? 

আর অক্টোবর বিপ্লবের ব্যাপারটা কি? এবকম লোক কি অসখখ্য 
ছিল না ষারা জানত ঘে আমর| বলশেভিকরাই একমাত্র সঠিক মুক্তির পখ 
দেখাচ্ছি? , এটা কি স্পষ্ট ছিল নাযে রুশ পুঁজিবাদ ক্ষয়ে গেছে? কিন্ত 
আপনি তে। জানেন ঘে অক্টোবর বিপ্লবকে তার সকল শক্র-ঘরোয়া আর 
পরোয়াদের হাতি থেকে রক্ষা! করার জন্য কি বিরাট প্রতিরোধ গড়ে উঠেছিল, 
কত রক্ত ঝরেছিল । 

অথব। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের ফ্রান্সের কথা ধরুন। ১৭৮৯ সালের 
অনেক আগেই অনেক মানুষের কাছে স্পষ্ট ছিল যে রাজকীয় শক্তি কেমন পচে 
গেছে, সামন্তবাদী ব্যবস্থ। কেমন পচা। কিন্তু একটি গণবিদ্রোহ, শ্রেণীসমূহের 
একটি সংঘর্ষকে এড়ানো হয়নি, এড়ানো যায়নি । কেন? কারণ হল ষে 
শ্রেণীগুলোকে ইতিহাসের মঞ্চ ত্যাগ করতে হবে তারা কিছুতেই এটা বুঝতে 
চায় না যে তাদের ভূমিকা শেষ হয়ে গেছে। তাদেরকে এটা বোঝানো 
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অসম্ভব। তাঁরা মনে করে যে পুরানো ব্যবস্থার ক্ষয়িষুট কাঠামোর ফাটল- 
গুলোকে সারানো যায়, বাচানো যায়। ঠিক সেই কারণেই মুমূর্ব শ্রেণীগুলো। 
শাসকশ্রেণী হিসেবে তাদের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য হাতে অস্ত্র তুলে নেয় ও 
সমস্ত রকম পদ্ধতির আশ্রয় নেয় । 

ওয়েল্স্‌ঃ কিন্তু মহান্‌ ফরাসী বিপ্রবের নেতৃত্বে আইনজীবীর সংখ্য! 
কিছু কম ছিল না। 

স্তালিন ; বিপ্লবী অন্দোলনে বুদ্ধিজীবী সমাজের ভূমিকাকে কি আপনি 
অস্বীকার করেন? ফরাসী মৃহাবিপ্রব কি আইনজীবীদের একট? বিপ্লব ছিল ? 
৩। কি এমন একট] গণবিপ্লব ছিল না যা সামন্তবাঁদের বিরুদ্ধে বিরাট বিশাল 
জনসাধারণকে জাগিয়ে তুলে বিজয় অর্জন করেছিল এবং তৃতীয় স্তরের 
নাজষদের (1010 91915 ) স্বার্থকে উধের্ণ তুলে ধরেছিল? আর করাসী 
মহাবিপ্রবেব নেতাদের মধ্যে যারা আইনজীবী ছিলেন তার! কি পুরানো 
বাবস্থার বিধান মেনে চলেছিলেন ? তারা কি নতুন, বু্জোয়া-বিপ্রবী বিপান 
প্রবর্তন করেন নি? 

ইতিহাসের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞত! এটাই শেখায় যে অগ্যাবধি কোনও একটি 
শ্রেণী স্বেচ্ছায় সরে গিয়ে অন্য শ্রেণীর স্থান করে দেয়নি? বিশ্বের ইতিহাসে 
এমন কোনও নজির নেই । কমিউনিস্টরা ইতিহাসের এই শিক্ষাকে গ্রহণ 
করেছে। বুর্জোয়াশ্রেণীর স্বেচ্ছাবিদায়কে কমিউনিস্টরা স্বাগত জানাবে । 
কিন্ধ ঘটনাধাবার এমন একটা পরিবর্তন অসম্ভব; অভিজ্ঞতা সেইবকমই 
শেখায় । সেই কারণেই কমিউনিস্টরা সবচেয়ে খারাপ অবস্থার জন্ত তৈবি 
থাকতে চায় এবং শ্রমিক্রেণীকে আহ্বান জানায় সজাগ থাকতে, লড়াইয়ের 
জন্য তৈরি থাকতে । এমন নায়ককে কে চায় যে তার বাহিনীর সতর্কতাকে 
শিথিল করে দেয়, যে নায়ক এটা বোঝে না যে শক্র আত্মসমর্পণ করবে না» 
তাঁকে অবশ্ঠই ধ্বংস করতে হবে? সে রকম নাসক হওয়ার অর্থ শ্রমিকশ্রেণীকে 
ঠকানো, তার প্রতি বেইমানি করা । সেই জন্য আমি মনে করি যে আপনার 
কাছে যেটা সেকেলে বলে বোধ হচ্ছে বাস্তবে তা-ই হল শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে 
বৈপ্লবিক উপযোগিতার একটি বাবস্থা । 

ওয়েল্সঃ আমি অস্বীকার করি না যে বলপ্রয়োগ করতে হবে। 
কিন্ত আমি মনে করি যে সংগ্রামের পদ্ধতিগুলোকে কায়েমি আইনসমূহ কর্তৃক 
উপস্থাপিত সুযোগ-সুবিধাগুলোর সঙ্গে যথাসম্ভব ঘনিষ্ঠভাবে খাপ খাওয়াতে হবে 
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এবং সেগুলোকে প্রতিক্রিয়াশীল আক্রমণের বিরুদ্ধে রক্ষা করতে হবে। পুরানে! 
ব্যবস্থাটি যেহেতু নিজে থেকে এমনিতেই যথেষ্ট মাত্রায় বিশৃঙ্খল হয়ে পড়ছে তাই 
তাকে বিশৃঙ্খল করার কোনও দরকার নেই | সেই জন্ই আমি মনে করি যে 
পুরানো ব্যবস্থার বিরুদ্ধে, আইনের বিরুদ্ধে অভাখান হল সেকেলে, পুরানোপস্থী 
ব্যাপার। প্রসঙ্গত বলছি যে সত্যকে আরও স্পঞঈট উদঘাটনের জন্যই আমি 
ইচ্ছাকৃত অতিরঞন করছি। আমি আমার দৃষ্টিভঙ্গীটাকে এইভাবে স্ুত্রবদ্ধ 
করতে পারি ঃ এক, আমি শৃঙ্খলার পক্ষে, দুই, আমি বর্তমান ব্যবস্থার 
বিরোধী এই দিক থেকেই যে তা শৃঙ্খলার আশ্বাস দিতে পারে না) তিন, 
আমি মনে করি যে শ্রেণীযুদ্ধের প্রচারটি ঠিক সেইসব শিক্ষিত মানুষকে 
সমাজতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিতে পারে সমাজতত্ত্বের পক্ষে যাদের প্রয়োজন 
আছে। 

শ্তালিনঃ একটি মহান্‌ উদ্দেগ্ত, একটি গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক উদ্দেশ্ঠসিদ্ধির 
জন্য অবশ্ঠই একটা মূল শক্তি, একট! নিবাপত্বা-ব্যবস্থ|, একট বিপ্লবী শ্রেণীর 
প্রয়োজন আছে। তারপর প্রয়োজন হল এই মূল শক্তির জন্ত একটি 
সহায়ক শক্তির সাহাধা সংগঠিত কর, এই ক্ষেত্রে এই সহায়ক শক্তিটি 
হল পার্টি যেখানে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সবচেয়ে সেবা শক্তিগুলো অন্তভূক্ত। 
এই এখনই আপনি “শিক্ষিত মানুষদের কথ! উল্লেখ করেছেন। কিন্তু কি 
ধরনের শিক্ষিত মানুষের কথ। আপনার মনে আছে? সপ্তদশ শতকে 
ইংল্যাণ্ডে, অষ্টাদশ শতকের শেষভাগে ফ্রান্সে এবং অক্টোবর বিপ্লবের যুগে 
রাশিয়ায় পুরানো ব্যবস্থার পক্ষে অনেক শিক্ষিত মানুষ কি ছিল না? পুরানো 
বাবস্থার অধীনে অনেক উচ্চ শিক্ষিত মানুষ ছিল যারা পুরানে। ব্যবস্থাকে 
রক্ষা করেছে, যারা নতুন ব্যবস্থার বিরোধিতা করেছে । শিক্ষা হল এমন 
একটি অস্ত্র যাঁর প্রভাব নির্দিষ্ট হয় যারা ত] নিয়ন্ত্রণ করছে তাদের হাতে, 
আর যাদেরকে আঘাত দ্রিতে হবে তাদের দ্বারা! সর্বহারাশ্রেণী ও সমাজতন্ত্রের 
অবসশ্তই উচ্চশিক্ষিত মানুষকে প্রয়োজন | বুদ্ধিহীনেরা স্পষ্টতই সর্বহারা- 
শ্রেণীকে সমাজতন্ত্রের জন্য লড়াইয়ে, এক নতুন সমাজ গঠন করায় সাহাষ্য 
করতে পারে না। বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকাকে আমি খাটো করছি না; বরং 
তার ওপর আমি জোর দিচ্ছি । কিন্ত প্রশ্নটা হল এই যে কোন্‌ বুদ্ধিজীবীদের 
কা আমবা আলোচনা করছি? কারণ অনেক ধরনের বুদ্ধিজীবীই তো আছে । 

ওয়েল্স্‌: শিক্ষাব্যবস্থায় একটা আমূল পরিবর্তন ছাড়া কোনও বিপ্লব 
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হতে পারে না। ছুটো দৃষ্টান্ত তুলে ধরাই যথেষ্ট ঃ জার্মান সাধারণতস্ত্রের 
দৃষ্টান্ত যা পুরানো! শিক্ষাব্যবস্থাকে স্পর্শ করেনি আর তাই কখনও একটি 
সাধারণতন্ত্ও হয়ে ওঠেনি; আর ব্রিটিশ লেবার পার্টির দৃষ্টান্ত যার ভেতর 
শিক্ষাক্ষেত্রে একটা আমূল পরিবর্তন আনার ওপর জোর দেওয়ার দৃঢ়তার 
অভাব আছে। 

স্তালিন ঃ এটা সঠিক পর্যবেক্ষণ । 

এবার আমায় আপনার তিনটি বিষয়ের জবাব দ্রেওয়াঁর অন্থমতি দিন । 

প্রথমত, বিপ্লবের জন্ত প্রধান বিষয় হল একটি সামাজিক দুর্গপ্রাকাবের 
অবস্থিতি । এই দুর্গপ্রাকারটি হল শ্রমিকশ্রেণী। 

দ্বিতীয়ত, একটি সহায়ক শক্তি প্রয়োজন যেটাকে কমিউনিস্টরা পার্টি 
বলে থাকে । এই পার্টির ভেতর থাকে বুদ্ধিমান শ্রমিকর! প্রকৌশলবিন- 
বুদ্ধিজীবীদের সেইসব লোক যাব! শ্রমিকশ্রেণীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। 
বুদ্ধিজীবীরা! শক্তিশালী হতে পারে একমাত্র তখনই যদি তারা শ্রমিকশ্রেণীর 
সঙ্গে সমন্বিত হয়। যি তারা শ্রমিকশ্রেণীর বিরুদ্ধাচরণ করে তাহলে তাঁরা 
শৃন্যতায় পর্যবসিত হয় । 

তৃতীয়ত, পৰিবর্তনের একটা লিভার হিসেবে রাজনৈতিক ক্ষমতার দর্কার 
নতুন রাজনৈতিক ক্ষমতা তৈরী কবে নতুন সব আইন, নতুন ব্যবস্থা যা 
হল বিপ্রবী বাবস্থা । | 

আমি যে-কোনও ধরনের ব্যবস্থার পক্ষপাতী নই। আমি সেই বাবস্থার 
সমর্থক ঘা শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সঙ্গে খাপ খায়। কিন্ত পুরানো ব্যবস্থার 

নও আইনকে ষদি নতুন ব্যবস্থার জন্য লভাইয়ের স্বার্থে ব্যবহার করা 
যায় তাহলে সেই পুরানো আইনকে কাজে লাগানো উচিত। আমি আপনার 
এই বক্তবোর বিরোধিতা করতে পারি ন! যে বর্তমান ব্যবস্থাকে সেই মাত্রায় 
আক্রমণ করতে হবে জনগণের জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাকে তা ষে মাত্রায় 
স্তুনিশ্চিত করে না। 

আর পরিশেষে বলব আপনি এবকম ভাবলে ভুল করবেন যে কমিউনিস্টর৷ 
হিংসার প্রেমে মুগ্ধ । শাসকশ্রেণী ঘদি স্বেচ্ছায় শ্রমিকশ্রেণীর কাছে বশ্ঠতা 
শ্বীকারে রাজী হয় তাহলে কমিউনিস্টর! সহিংস পদ্ধতিগুলো বর্জন কবতে 
খুশিই হবে। কিন্তু ইতিহাসের অভিজ্ঞতা এমন ধারণার বিরুদ্ধেই যায়। 

ওয়েল্স্‌ঃ কিন্ত ইংল্যাণ্ডের ইতিহাসে এমন একটা ঘটন! ছিল যে একটি 
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শ্রেণী স্বেচ্ছায় অপর একটি শ্রেণীর হাতে ক্ষমতা ভুলে দিয়েছে । ১৮৩০ 
থেকে ১৮৭৭ সাল এই সময়কালে অভিজাততন্ত্র-যাঁর প্রভাব অষ্টাদশ 
শতাব্দীর শেষভাগে বেশ রীতিমতই ছিল--তা স্বেচ্ছায় কোনও জোরদার 
লড়াই ছাড়াই বু্জোয়াশ্রেণীর হাতে ক্ষমতা! ছেড়ে দিয়েছিল যা রাজতন্ত্রের প্রতি 
একটা ভাবপ্রবণ সমর্থন যোগায় । পরবতঁকালে এই ক্ষমতা হস্তান্তর অর্থে 
ুষ্টিমেয়তন্ত্রের (61105700191 011081010%) শাসনের প্রতিষ্ঠা সম্ভব করেছিল । 

স্তালিন ঃ কিন্তু আপনি অলক্ষ্যেই বিপ্রবের প্রশ্ন থেকে সংস্কারের প্রশ্নে 
সরে গেছেন । এটা সমান জিনিস নঘ্ব। আপনি কি মনে করেন নাষে 
উনবিংশ শতাব্দীতে ইংল্যাগ্ডে সংস্কারের ক্ষেত্রে চার্টিন্ট আন্দোলন একটা 
বিরাট ভূমিকা পালন করেছিল? 

ওয়েল্স্‌ ঃ চার্টিস্টরা সামাগ্ই কাজ করেছিল এবং কোনও ছাপ ন। 
রেখেই তারা মুছে গেছিল। 

স্তালিন ঃ আমি আপনার সঙ্গে একমত নই | চার্টিস্টর। এবং যে ধর্মঘট 
আন্দোলনকে তার! সংগঠিত করেছিল তা এক বিরাট ভূমিক! পালন 
করেছিল। তারা শাসকশ্রেণীকে কতকগুলো বিশেষ স্ত্রবিধাদানে বাধ্য 
করেছিল ভোটাধিকারের ক্ষেত্রে, তথাকথিত “পচ। পৌরসংঘ' ভেঙে দেওয়ার 
বাপারে এবং চার্টারের কতকগুলে! বিষয়ের ব্যাপারে । চার্টিজম্‌ কোনও 
গুরুত্বহীন এঁতিহাসিক ভূমিক। পালন করেনি এবং তা৷ শাসকশ্রেণীসমূহেব 
একটা অংশকে বাধ্য করেছিল বিরাট আঘাত এড়ানোর জন্য কতক- 
লে! বিশেষ সুবিধ। দিতে ও সংস্কার করতে । সাধারণভাবে এটা অবশ্যই 
বলতে হবে যে নিজেদের শ্রেণী স্বার্থের দিক থেকে, নিজেদ্র ক্ষমতাকে 
বজায় রাখার দিক থেকে বিচার করলে সমস্ত শাসকশ্রেণীর মব্যে ইংল্যাণ্ডের 
শাসকশ্রেণী--অভিজাততন্ত্র ও বুজোয়াশ্রেণী উভয়েই সবচেয়ে চালাক ও সবচেয়ে 
নমনীয় বলে প্রমাণিত হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আধুনিক ইতিহাস থেকে 
একটি দৃষ্টান্ত নেওয়া যাক-_-১৯২৬ সালে ইংল্যাণ্ডের সাধারণ ধর্মঘট । 
জেনারেল কাউন্সিল অফ, ট্রেড ইউনিয়নস্‌ যখন ধর্মঘটের ডাক দিল তখন 
এরকম একটা ঘটনার সামনে পড়ে অন্য যে-কোনও বুর্জোয়াশ্রেণী যেটা করত 
তা হুল ট্রেড ইউনিয়ন নেতাদের আটক করা। ব্রিটিশ বুর্জোয়াশ্রেণী ত। 
করেনি এবং নিজের শ্রেীস্বার্থের দিক থেকে চালাকের মত কাজ করেছিল । 
মাফিন যুক্তরাষ্ট্র, জার্মানী বা ফ্রান্সের বুর্জোয়ারা এরকম একটা নমনীয় 
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কৌশল নেবে বলে আমি ভাবতেও পারি না। নিজেদের শাসন বজায় রাখার 
উদ্দেশ্টে গ্রেট ব্রিটেনের শাসকশ্রেণীরা ছোটখাট দাবি মানতে, সংস্কার সাধন 
করতে কখনও শপথভঙ্গ করেনি । কিন্তু এইসব সংস্কার বৈপ্লবিক গ্ররৃতির ছিল 
ভাব ভূল হবে। 

ওয়েল্সঃ আমার দেশের শাসকশ্রেণীদের সম্বন্ধে আমার থেকে আপনার 
আরও উচু ধারণা আছে। কিন্তু একটা ছোট বিপ্লব ও একটা সংস্কারের মধ্যে 
কি বিরাট কোনও পার্থকা আছে? একটা সংস্কার কি একটা ছোট মাপের 
বিপ্লব নয়? 

স্তালিন  কায়েমি সামাজিক-অর্থ নৈতিক ব্যবস্থার ওপর ভিত্তি করেও 
. তলার থেকে চাপের দরুণ, জনসাধারণের চাপের দরুণ বুজোয়াশ্রেণী কখনও 
কখনও কিছু রাজনৈতিক সংক্কারসীধনে রাজী হয়। এবুকম করতে গিয়ে 
তার! হিসেব করে নেয় যে তাঁদের শ্রেণীশাসন বজার রাখার উদ্দেশ্তেই এই 
ছাঁডগ্ুলো দেওয়। প্রয়োজন । এই হল সংস্কারের সারকথা। কিন্ত বিপ্লবের 
অর্থ হল এক শ্রেণী থেকে অন্য শ্রেণীকে ক্ষমতা হস্তান্তর করা । সেই জন্যই কোন 
সংক্কারকে বিপ্লব বলা অসম্ভব । সেই জন্যই আমরা এরকম ভরসা করতে 
পারি নাষে সংস্কারের মাধ্যমে, শাঁসকশ্রেণী কর্তৃক কয়েকটা ছোটখাট দাবি 
মানার মাদ্যমে এক ব্যবস্থা থেকে অন্য ব্যবস্থায় অলক্ষ্যে উত্তরণের মত 
সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটছে । 

ওয়েল্স্‌£ আপনার কাছে এই আলাপ-আলোচনশার জন্য আমি খুবই 
কৃতজ্ঞব-আমার কাছে এটা অনেক মূল্যের | আমার কাছে বিষয়গুলে। ব্যাখার 
সময় সম্ভবত আপনার মনে পড়েছে যে কিভাবে বিপ্লবের আগে বেআইনি 
মহলগুলোয় আপনাকে সমাজতন্ত্রের বুশিয়াদি সব দিক বাখ্য। করতে হয়েছিল । 
আকন্গকের দিনে ছুজন মাত্র লোকের মতামত, তাদের প্রত্যেকটি কথা লক্ষ 
লক্ষ মান্ুন শুনছে--এ দুজন হলেন আপনি ও রুজভেল্ট | অন্যেরা যত খুশি 
উপদেশ দিতে পারে) তার। যা বলছে কখনও তা ছাপা হবে নাবা কেউ 
তা শুনবেও না। আপনার দেশে কি কি হয়েছে তা এখনও আমি বুঝে উঠতে 
পারিনি; আমি মাত্র গতকাল এসে পৌছিয়েছি। কিন্তু আমি ইতোমধ্যেই 
দেখেছি স্বাস্থ্াবান নরনারীর আনন্দিত মুখ এবং আমি জানি যে এখানে 
কিছু একটা খুব গুরুত্বপূর্ণ কাঁজ করা হচ্ছে। ১৯২০ সালের সঙ্গে তুলনা করলে 
তা চমকপ্রদ । 
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স্তালিনঃ আমরা বলশেভিকরা আরও বুদ্ধিমান হলে আরও অনেক 
কিছু করা যেত। 

ওয়েল্স্‌ ঃ না, সেটা হত ঘদি মানবসমাজ আরও বুদ্ধিমান হত। একটা 
সঠিক সমাজব্যবস্থার জন্য প্রয়োজনীয় অনেক মালমশল| যার নিশ্চিতভাবেই 
নেই সেই মানবমন্তিষ্ককে পুননির্মাণের জন্য একটা পাচসালা পরিকল্পনার 
উদ্তাবন। ভাল ব্যপারই হবে । (হাসি) 

স্তালিনঃ সোভিয়েত লেখক ইউনিয়নের কংগ্রেসের জন্য আপনি থেকে 
যেতে চান না? ৃ 

ওয়েল্স্‌ঃ দুর্ভাগ্যবশত আমার অনেকগুলো পূর্বনির্ধারিত কাজ বাকি 
পড়ে আছে আর সোভিয়েত ইউনিয়নে মাত্র এক সপ্তাহ আমি থাকতে 
পারি। আমি আপনাকে দেখতে এসেছিলাম এবং আমাদের এই 
আলোচনায় আমি খুবই মন্তষ্ট। কিন্ত যে-ক্গন সোভিয়েত লেখকের সঙ্গে 
আমি সাক্ষাত করতে পারি তাঁদের সঙ্গে পেন্‌ (64) ক্লাবে তাদের অন্তু তি 
সম্ভব কিনা সে বিষয়ে আলোচন! করতে চাই | এটা হল গল্স্ওয়াফ্ষির প্রতিষ্ঠিত 
লেখকদের একটি আন্তর্জাতিক সংগঠন; তার মৃত্যুর পর আমি সভাপতি 
হয়েছি । সংগঠনটা এখনও ছুর্বল, কিন্তু অনেক দেশে এর শাখা আছে এবং 
আরও যাঁ গুরুত্বপূর্ণ তা হল এই যে এর সদস্যদের ভাষণগুলে! সংবাদপত্রে ব্যাপক 
প্রচারিত হয়। এই সংগঠন অবাধ মতপ্রকাশের ওপর এমনকি বিরোধী 
মতপ্রকাশের ওপর জোর দেয়। আমি এ ব্যাপারটা নয়ে গোকির সঙ্গে 
আলোচনার আশা করি। আমি জানিনা যে এখানে অতটা স্বাধীনতা 
দিতে আপনার! এখনও প্রস্তত কিনা । 

স্তালিনঃ আমরা বলশেভিকরা একে বলি আত্মসমালোচনা? । 
সোভিয়েত ইউনিয়নে এটা ব্যাপক অন্ুস্যত | আপনাকে ষি কোনরকম 
সাহায্য করতে পারি তাহলে তা করতে আমি খুশিই হব। 

ওয়েল্স্‌ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। 

স্তালিন এই সাক্ষাতকারের জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন । 


বলশেভিক, ১৭ সংখ্যা 
১৪৯৩৪ 
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ধাতু উৎপাদকদের সঙ্গে সাক্ষাৎকার 


২৬শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪ 


[লৌহ ও ইম্পাত শিল্প কর্তৃক ১৯৩৪ সালের উৎপাদন পরিকল্পনার 
সফল বূপারণ বিষয়ে ধাতু শিল্প কারখানাগুলোর পরিচালক, ইঞ্জিনীয়ার ও 
আমিকদের একটি প্রতিনিধিদলকে ২৬শে ডিসে্ধর, ১৯৩৪ কমরেডস্‌ স্তালি ন, 
মলোটভ এবং ওজোঁনিকিদ্জে অভ্র্থন। জানান । 

এই সাক্ষাতকারের সম স্তালিন লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সামনে যেসব 
দায়িত্ব আছে সে সম্বন্ধে এবং সমাজতান্ত্রিক বিকাশের কতকগুলো সমন্য' 
সম্বন্ধে বক্তবা রেখেছিলেন । স্তালিন বলেছিলেন ১] 

'-প্রযুক্তিক্ষেত্রে প্রশিক্ষিত লোক আমর খুব অল্পসংখ্যকই পেয়েছিলাম | 
আমরা একটা উভয়সংকটে পড়েছিলাম £ হয় বিশ্ববিগ্ভীলয় গুলোয় মাক্ষষকে 
প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ দেওয়া স্থরু করতে হবে এবং সেদিনের উৎপাদন ও 
ব্যাপক ব্যবহার দশ বছরের জন্য স্থগিত রাখতে হবে যতদিন ন। আমাদের 
বিছ্ভালয়গুলে। প্রযুক্তিগতভাবে শিক্ষিত ক্যাডারকে গড়ে-পিটে তুলছে * অথবা 
অবিলম্বে মেশিন উৎপাদনে হাত দিতে হবে ও জাতীয় অর্থনীতিতে সেগুলোর 
ব্যাপক ব্যবহার বিকশিত করতে হবে ঘাতে মেশিন উৎপাদন ও বাবহারের 
খোদ প্রক্রিরাটির মাধামেই প্রযুক্তিগত জ্ঞানে মান্ষকে প্রশিক্ষিত করা ঘায় 
ও ক্যাডার তৈরি কর| ঘায়। আমর! দ্বিতীয় পথটাকেই পছন্দ করে নিলাম। 
মেশিন চালানোর মত প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষিত লোক যথেষ্ট সংখাক না থাকার 
দরুণ এই ক্ষেত্রে ঘে অবধারিত খরচ ও বাড়তি বায় হবে তা করতে আমরা 
খোলাখুলিভাবে ও স্বেচ্ছায় রাজী হলাম। এটা সত্য ষে এই সমদ্নকালে 
আমাদের যেসব মেশিন নষ্ট হরেছিল তার সংখা কিছু কম নয়। কিন্ত 
অপর পক্ষে আমরা অত্ান্ত মূল্যবান একটা সময় লাভ করলাম এবং উতপাদন- 
ক্যাডারদের মধ্যে মবচেরে যেটা দামি তা তৈরি করলাম। তিন বাচার 
বছরের সময়কালের মধ্যে আমরা এমন ক্যাডার তৈরী করলাম যার! সব 
রকমের মেশিন (ট্রাক্টর, অটোমোবিল, ট্যাঙ্ক, এরোপ্লেন ইত্যাদি ) উৎপাধনের 
ক্ষেত্রে এবং সেগুলোর বাপক প্রয়োগের ক্ষেত্র উভয়তই প্রযুক্তিগতভাবে 
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শিক্ষিত। ইউরোপে যেটা করতে সময় লেগেছে কয়েক দশক সেখানে 
আমরা তা তিন থেকে চার বছর সময়কালের মধ্যেই মোটামুটি ও মূলত 
সম্পন্ন করতে সক্ষম হয়েছিলাম । খরচ ও অতিব্যয়, যন্ত্রপাতির ক্ষয় ও অন্যান্ত 
লোকসান আবার পুরিয়ে দেওয়া হল এবং তার থেকে বেশিই পুরণ কর! 
হল। আমাদের দেশের দ্রুত শিল্পায়নের এই হল ভিত্তি। কিন্ত এসব 
সাফলা তে! আমরা পেতাঁম না যদি আমাদের লৌহ ও ইস্পাত শিল্প বিকশিত 
ন। হত, সমৃদ্ধ না হত । 

জাতীয় অর্থনীতির প্রধান শক্তি এই লৌহ ও ইম্পাঁত শিল্পের বিরাট সাফল্য- 
গুলোর কথা বলবার সমস্ত অধিকারই আমাদের আছে ৷ আমরা যে সফল হয়েছি 
ত|সত্য। কিন্তু এইসব সাফল্যে আমাদের কিছুতেই মদগবিত হবে ওঠা 
চলবে নী । মানুষ যখন তার সাফলা নিয়ে আত্মসন্তষ্টি ভোগ করে এবং 
ক্রটিগুলো৷ ভূলে যায়, ভুলে যায় যে সামনে আরও কাঁজ পড়ে আছে তখনই 
সেট সবচেয়ে বিপজ্জনক ব্যাপার হয়ে ওঠে |... 

[স্তালিন এখানে লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের কতকগুলো! ক্রটি বর্ণনা করেন 
এবং কিভাবে সেগুলো দূর করা যায় সে সম্বন্ধে নির্দেশ দেন। ] 

সমস্ত উন্নত দেশেই ইম্পাতের উৎপাদন না-ঢালাই লৌহপিও (619 [017) 
উৎপানকে ছাপিয়ে যায়। এমন অনেক দেশ আছে সেখানে না-ঢালাই 
লৌহপিণ্ডের উৎপাদন থেকে ইস্পাতের উৎপাদন ২৫ বা৩০ শতাংশ বেশি 
হয়। আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা! ঠিক উল্টো ইস্পাতের উৎপাদন না-ঢালাই 
লৌহ উৎপাদনের পেছনে পড়ে থাকে । কতদিন এরকম চলবে? কেন, 
এখন এমন তো। বলা যাবে না৷ ষে আমর। হলাম একটা “কাঠ ওয়ালা' দেশ, 
যে দেশে কোনও টুকবে লোহাঁও নেই ইত্যাদি ইত্যাদি । আমরা হলাম 
এখন একটা ধাতৃ-দেশ। নাঁঢালাই লোহা. এবং ইম্পাতের মধ্যে এই 
অসমত! দূর করার সময় কি এখন নয়? 

[ পরবর্তী যে সমশ্যাটির দিকে স্তালিন ধাতু উৎপাদকদের দৃষ্টি আকর্ষণ 
করেন তা হল এই যে লৌহ ও ইস্পাত কারখানাগুলোর খোলা-চুলি (991) 
1)581110) বিভাগ এবং ঢালাই ইম্পাত (01117931591) বিভাগগুলো এইসব 
প্রক্রিয়ার কৃংকৌশল বা টেকনিক আয়ত্ত করার বাপারে পিছিয়ে আছে। 
স্তালিন বলেছিলেন £-- ] 

“....**পুননির্াণের সময়পর্বে কৃৎকৌশলই সব কিছুকে নির্ধারণ করে 
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থাকে'_ পার্টির এই শ্লোগানকে অনেকেই ভুলভাবে বুঝেছে । অনেকে 
শ্লোগানটাকে যাল্ত্রিকভাবে বুঝেছে অর্থাৎ এই অর্থেই তারা বুঝেছে যে আমরা 
যদি যত বেশি সম্ভব সংখ্যায় মেশিন পুগ্তীভূত করি তাহলেই বুঝি এ শ্লোগানে 
ঘা যা চাওয়া হচ্ছে সবই পূরণ করা হবে। সেট। সত্য নয়। কৃৎকৌশলকে 
সেই জনগণের থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না যার! তা কার্ধকরী করাচ্ছে। 
জনগণকে বাদ দিলে রুখকৌশলও মৃত। ্পুননির্মাণের সময়পর্বে কুংকৌশলই 
সবকিছুকে নির্ধারণ করে থাকে-এই শ্লোগানটি তো! উলঙ্গ কৃৎকৌশলের 
কথা উল্লেখ করেনি, উল্লেখ করেছে সেই জনগণের নিয়ন্ত্রণে কুংকৌশলের 
কথ। যারা সেটিকে আয়ত্ত করেছে। এটাই হুল এই গশ্লোগানের একমাত্র 
সঠিক উপলব্ধি। আর যেহেতু আমর! এর মধোই কৃৎকৌশলকে মূল্য দিতে 
শিখেছি তাই এবার সময় হয়েছে স্পষ্ট ঘোষণার যে এখন প্রধান বিষয়টি 
হল জনগণ যার। সে-কৃখকৌশলকে আয়ত্ত করেছে। কিন্তু এ থেকে 
দাড়ায় এই যে আগে যেখানে জোরটা একপেশেভাবে দেওয়া হয়েছিল 
কুংকৌশলের ওপর, ঘন্ত্রপাতির ওপর, এখন সেখানে জোরটা অবশ্যই 
দিতে হবে সেই কৃংকৌশল আয়ত্তকারী জনগণের ওপর। কৃৎকৌশল- 
সম্পফিত আমাদের শ্লোগানটি এই জিনিসই দীবি করে । আমাদের অবশ্যই 
প্রতোক যোগা ও বুদ্ধিমান শ্রমিককে সঘত্বে লালন করতে হবে, তাকে 
অবশ্যই সযত্বে লালন ও বিকশিত করতে হবে। মালী যেমন একট। প্রিয় 
ফল গাছকে বিকশিত করে তোলে, সেইরকম দরদীভাবে ও সযত্বে জনগণকে 
অবশ্যই বিকশিত করে তুলতে হবে। আমাদের অবশ্ঠই প্রশিক্ষণ দিতে 
হবে, যাতে বেড়ে ওঠা যায় সেজন্য সাহায্য করতে হবে, ভাল সম্ভাবনার 
স্থযোগ দিতে হবে, সঠিক সময়ে পদোন্ীত কবতে হবে, যখন কেউ তার 
কাজটার সমকক্ষ হতে পারছে না৷ তখন সঠিক সময়ে তাকে অন্য কাজে 
স্থানান্তর করতে হবে এবং যতক্ষণ না পধন্ত সে চূড়ান্তভাবে দুর্দশার পড়ছে 
ততক্ষণ অপেক্ষা কর! অবশ্যই চলবে না। উত্পাদন ও প্রযুক্তিক্ষেত্রে অসংখা 
কাডারদের বাহিনী গড়ে তুলবার জন্য আমাদের যাঁধা দরকার তা হল 
জনগণকে সযত্বে বিকশিত ও প্রশিক্ষিত করে তোল!, তাদেরকে উৎপাদনের 
ক্ষেত্রে সঠিকভাবে নিয়োগ ও সংগঠিত করা, মজুরিকে এমনভাবে সংগঠিত করা 
যাতে উৎপাদনের ক্ষেত্রে নির্ণায়ক সংযোগগুলোকে শক্তিশালী করা যায় এবং 
'মান্গষকে অনুপ্রাণিত করা যায় তাদের পেশাদারী দক্ষত। উন্নত করতে ।"""1 
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আপনাদের প্রত্যেকটি ব্যাপারই যে উচিতমত তা! নয়। র্রাস্ট ফার্ণেসে 
আপনার প্রযুক্তিগতভাবে দক্ষ ব্যক্তি বিকশিত ও সংগঠিত করতে মোটামুটি 
সক্ষম হয়েছেন কিন্তু ধাতু শিল্পের অন্যান্য প্রশাখায় তা করতে এখনও সক্ষম 
হননি। আর সেজন্যই ইম্পাত ও ঢালাই ইস্পাত পিছিয়ে পড়েছে নাঁ-ঢালাই 
লৌহ থেকে । যেটা কর্তব্য তা হল এই বৈষম্যক পরিশেষে দূর করা । মনে 
রাখবেন যে না-ঢালাই লৌহুপিগ ছাড়াও আমাদের দরকার আরও ইম্পাত 


[ স্তালিনের ভাষণের পর একটি প্রাণবন্ত মত-বিনিময় চলে প্রার নাত 
ঘণ্টা অবিরত। লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের দায়িত্বশীল শ্রমিকরা, কারখীনা- 
পরিচালকরা, প্রযুক্তিক্ষেত্রীয় পরিচালকরখ, বিভাগীয় ফোরম্যানেরা, পার্টি 
কর্মারা ও শক্‌ ব্রিগেড কর্মীরা এই আলোচনায় অংশ নেন এবং ১৯৩৫ সালে 
লৌহ ও ইস্পাত শিল্পের সামনে যে সম্ভাবনা সেই বিষয়ে, স্তালিন যেসব 
সমস্যার কথ! বলেছেন্‌ সেগুলে। কিভাবে সমাধান হতে পারে সেই পদ্ধতিগুলোর 
বিষয়ে এবং কারখানাগুলোয় যে শ্মজনী উদ্দীপনার ভাব পরিলক্ষিত হয় সে 
সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচন! করেন । ] 


ইজভেস্তিয়। 
২৯শে ডিসেম্বর, ১৯৩৪ 
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ইতিহাসের গ্রন্থাদি সম্পর্কে সিদ্ধান্তসমূহ 


ইউ, এস. এস. আর-এর বিগ্যালয়গুলোর রাষ্ট্রীয় ইতিহাস শিক্ষার 
প্রবর্তনের প্রতি আরও বেশি গুরুত্ব প্রদান করে ইউ, এস. এস, আর-এর 
গণকমিশারদের কাউন্সিল এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ১৬ই মে, 
১৯৩৪ নিয়লিখিত প্রস্তাবটি গ্রহণ ও প্রকাশ করেন--ইউ. এস. এস. আঁর-এর 
বিদ্যালয়গুলোয় রাষ্ট্রীয় ইতিহাস শিক্ষা সম্বন্ধে। এই সিদ্ধান্তের মধো 
গণকমিশারদের কাউন্সিল এবং পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি বলেছেন যে ইউ. এস, 
আর-এর বি্যালয়গুলোয় ইতিহাস শিক্ষা সন্তোষজনক নয়। গণকমিশারদের 
কাউন্সিল ও পার্টি কেন্দ্রীয় কমিটি দৃঢ়ভাবে এই মত প্রকাশ করেছেন যে 
ইতিহাসের গ্রন্থ গুলোর এবং ইতিহাস অধ্যাপনাঁর প্রধান ক্রটি হল সেগুলোর 
বিমুর্ত ছকবীশ। বৈশিষ্টা  “ালক্রমঅন্ুসারে প্রধান প্রধান ঘটনার ও 
সাফলাসমূুহের উদ্ঘাটন করে এবং নেতৃবৃন্দের ভূমিকাকে যথাষথ বর্ণনা করে 
একটি প্রাণবন্ত উদ্দীপ্ত পদ্ধতিতে ইতিহাস শেখানোর বদলে আমরা ছাত্রদের 
সামনে সামাজিক ও অর্থনৈতিক বাবস্থাগুলোর কিছু বিমূর্ত সংজ্ঞা তুলে 
ধরি এবং এইভাবে বিমূর্ত সমাজতান্ত্রিক ছক এনে রাস্্রীয় ইতিহাসের প্রাণবন্ত 
ভাবকে সরিয়ে দিই) [ ১৬ই মে, ১৯৩৪ তারিখে গণকমিশারদের কাউন্সিল 
ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সিদ্ধান্ত থেকে উদ্ধৃতি | ] 

গণকমিশারদের কাউন্সিল এবং কেন্দ্রীয় কমিটি দেখিয়ে দিয়েছেন যে 
ছাত্ররা এরকম ইতিহাস পাঠ থেকে কিছু লাভ করতে পানে না খা এতিহাসিক 
ঘটনাবলী, নেতৃস্থানীয় বাক্তিবর্গ ও গুরুত্বপূর্ণ তারিখগুলোর কালাঙ্ক্রম বজায় 
রাখে না । এগুলো রষেছে এমন ধরনের ইতিহাসের একটি পাঠ্যক্রমই ছাত্রদের 
কাছে সেই এতিহাসিক বিষয়সমুহকে অধিগত হওয়ার যোগা, বোধগম্য ও 
বাস্তব করে তোঁলে যা এতিহাসিক তথ্যগুলোর্‌ বিশ্লেষণ ও সমন্বয়লাধনের 
জনা অপরিহাযধ এবং ইতিহাস সন্বদ্ধে ছাত্রদেরকে একটি মার্কসবাদী 
উপলব্ধির দিকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাওয়ায় সক্ষম |" 

পরিণতিক্রমে, ১৯৩৫ সালের জুন মাঁসে ইতিহাসের নিম্নলিখিত গ্রস্থগুনো 
তৈরি করার সিদ্ধান্ত হয় £ 
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(ক) প্রাচীন যুগের ইতিহাস । 

(খ) মধ্যযুগের ইতিহাস। 

(গ) আধুনিক ইতিহাস । 

(ঘ) ইউ, এস. এস. আর-এর ইতিহাস । 

(উ) আধুনিক পরনির্ভর ও গুপনিবেশিক দেশগুলোর ইতিহাস। 

নতুন গ্রস্থগুলে। রচনার দায়িত্ব অর্পণের উদ্দেস্টে গণকমিশারদের কাউশ্দিল 
ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পাঁচটি দল সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ 
করেন ও এই দলগুলোর অন্তর্গঠন-বাবস্থাকে অন্থমোদন করেন । 

৯ই জুন, ১৯৩৪ কেন্দ্রীয় কমিটি ও গণকমিশারদের কাউন্দিল প্রাথমিক 
বিচ্যালয়গুলোয় ও মাধামিক বিদ্যালয়গুলোর ১ম শ্রেণীতে ইউ. এস. এস. আর- 
এর ইতিহাসের একটি প্রাথমিক পাঠ প্রবর্তনের সিদ্ধান্ত নেন এবং ইউ. এস. 
এস. আর-এর ইতিহাসের এই প্রাথমিক গ্রন্থগুলো তৈরির দায়িত্ব দিয়ে 
কয়েকটি দল সংগঠিত করেন । 

১৪ই আগস্ট কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি ও গণকমিশারদের 
কাউন্মিল “ইউ. এস, এস. আর-এর ইতিহাস" ও “আধুনিক ইতিহাসের নতুন 
শন্থগুলোর সারাংশ সম্বন্ধে কমবেডস্‌ স্তালিন, কিরভ ও আইদানভের মন্তব্যগুলো 
অনুমোদন করেন । 

এইসব মন্তব্যে সমস্ত সারাংশগুলোকে একটি বিস্তারিত পরীক্ষা ও কঠোর 
সমালোচনা করা হয়েছিল । আর এটা প্রতিপন্ন হয়েছিল যে সবচেয়ে 
অবাঞ্িত হল “ইউ. এস. এস. আর-এর ইতিহাস' গ্রস্থের সারাংশ | সেখানে 
মার্কসবাদী দৃষ্টিকোণ থেকে অসংখ্য অবৈজ্ঞানিক ও অমাজিত সব ধারণা 
রয়েছে এবং তাতে এমন এক চরম তাচ্ছিল্য প্রকট হয়েছে যা এরকম 
কোনও গ্রন্থ রচনার ক্ষেত্রে বিশেষ করে অনন্ুমোদনীয় যেখানে প্রত্যেক 
শব্ধ, প্রত্যেক ধারণাকে অবশ্তই ওজনদার হতে হবে । সংখ্ায় 
তুলনামূলকভাবে কম হলেও “আধুনিক ইতিহাসে'র গ্রন্থটির সারাংশের 
ক্রটিগুলোও সমান গুরুত্বপূর্ণ । 

কমরেডস্‌ স্তালিন, কিরভ ও আইদানভের মন্তব্যগুলো ব্যাপকভাবে 
দেখিয়ে দিয়েছে যে কি কি উপায়ে এই সারাংশগুলোর ও সম্পূর্ণ গ্রস্থগুলোর 
রূপান্তর করা প্রয়োজন | ফাই হোক, ইউ, এস. এস, আর-এর গণকমিশারদের 
কাউন্সিল ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এটা প্রতিপন্ন করতে বাধ্য 


৪৯ 


স্তালিন (১৪শ)--৪ 


হয়েছেন যে তাদের কাছে ইতিহাসের যেসব গ্রস্থ সম্প্রতি দেওয়! ছয়েছে 
সেগুলোয় সামগ্রিকভাবে অনেক অবাঞ্ছিত ব্যাপার রয়েছে এবং লেগুলোয় 
এখনও উপরিউল্লিখিত একই ক্রটিগুলে৷ বর্তমান। যে বইগুলোয় সবচেয়ে 
বেশি অবাঞ্ছিত ব্যাপার আছে ত] হল অধ্যাপক ভ্যানাগের দলের উপস্থাপিত 
ইউ, এস, এস. আর-এর ইতিহাস: গ্রস্থ এবং প্রাথমিক বিষ্ভালয়ে পাঠের 
জন্য মিন্তজ, ও লোজিন্স্কির দলের উপস্থাপিত ইউ এস. এস. আর-এবর 
ইতিহাসে র বুনিয়াদী পাঠগ্রস্থ। এইসব গ্রন্থের লেখকের যে এমন সব 
ধারণা ও এঁতিহাসিক নীতিগুলোকে এখনও সমর্থন করে চলেছেন যেগুলে। 
পার্টির দ্বারা একাধিকবার নিন্দিত হয়েছে এবং যেগুলোর ক্রটি স্পষ্ট 
যেসব ধারণ! ও নীতির ভিত্তি হল পোক্রোভস্কি'ব দ্বারা স্থবিদিত ভ্রান্তিসমূহ 
--এই ঘটনাটি গণকমিশারদের কাউন্সিল এ-ছাড়া অন্য কিছুর প্রমাণ বলে 
বাখা। করতে অক্ষম যে আমাদের ইতিহাসবিদ্দেব, বিশেষত ইউ. এস. এস. 
আর-এর ইতিহাসবিদদের একটি অংশ মার্কসবাদ-বিরোধী ও লেনিনবাদ- 
বিরোধী এঁতিহালিক বিজ্ঞান থেকে উদ্ভৃত এমন সমস্ত ধারণ এখনও আকড়ে 
ধরে আছেন যেগুলে। বুনিয়াদিভাবেই অবৈজ্ঞানিক এমনকি ইতিহাশেরই 
অস্বীকৃতি । গণকমিশারদের কাউন্সিল এবং কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটি একথা জোর দিয়ে বলছেন যে এইসব ক্ষতিকারক প্রবণতা ও দলের 
প্রধান পাণ্ড। কতৃক ইতিহাসকে একটি বিজ্ঞান হিসেবে বিলুপ্ত করার জন্য 
ঘোষিত প্রচেষ্টাগুলে। আমাদের কিছু কিছু এতিহাসিকের মধ্যে সেই ভ্্রান্তিকর 
এভিহাসিক ধ্যানধারণাগুলোর উপস্থিতির সঙ্গে জড়িত যেগুলোকে সঠিকভাবেই 
বল। হয় 'পোক্রোভস্কির এতিহাসিক চিন্তাধারা" । গণকমিশারুদের কাউক্সিল 
ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিব এই অভিমত যে এইসব ক্ষতিকর 
তত্বের গপর অ।জত বিজগ্ন ইতিহাসের গ্রস্থগুলে! রচনার জন্য বতটা অপরিহার্য 
প্রয়োজন ততটাই প্রয়োজন মার্সবাদী-লেনিনবাদী এতিহাসিক বিজ্ঞানের 
বিকাশের জন্য এবং ইউ, এস. এস. আর-এ ইতিহাস শিক্ষার জন্য ষেটা হল 
আমাদের রাষ্ট্রের, আমাদের পার্টির, তরুণ প্রন্গন্মদের শিক্ষার স্বার্থের দিক 
থেকে চূড়ান্ত গুরুত্থসম্পন্ন । 

পৰিণতিক্রমে' গণকমিশারদের কাউন্সিল ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটি ইতোমধোই লিখিত এঁতিহাশাসিক গ্রন্থগুলৌকে পরীক্ষা করে দেখ! 9 
ঢুভ্ান্তভাবে উন্নত করার উশে্টে এবং দয়কার পক্লে পরিবর্তন ও সংশোধন 


রও 


করার উদ্দেশ্টে গণকমিশারদের কাউন্সিল ও কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
মধা থেকে একটি কমিশন গঠন করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যাতে থাকবেন 
কমরেডস্‌ আইদানভ ( সভাপতি ), রাদেক, স্ভাদিন্দ্জে, গোরিন, লুকিন, 
জ্যাকবলেভ, বাইস্ভ্রজ্যান্ক্কি, জ্যাতোন্স্কি, কয়জুল।, খোদ্জাভ, বাউম্যান, 
বুদনোভ, বুখারিন। প্রত্যেকটি গ্রস্থ পরীক্ষার জন্য বিভিন্ন দল সংগঠিত করার 
এবং যেসব গ্রস্থের পুনলিখন প্রয়োজন বলে কমিশন সিদ্ধান্ত নেবেন সেগুলে। 
€তবি করার জন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করার অধিকার এই কমিশনের 
আছে। 

গণকমিশারদের কাউন্সিল ও কেন্দ্রীয় কমিটি এই প্রশ্নটির সঙ্গে সম্পঙ্কিত 
কমরেডস্‌ স্তালিন, কিরভ ও আইদানভের মন্তব্যসমূহ অন্যানা দলিলগুলোকে 

বাদপত্রে প্রকাশের সবসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছেন । 


ভি. এম, মলোটভ 

ইউ. এস. এস. আর-এর গণকমিশারদের কাউন্সিলের সভাপতি 
জে. স্তালিন ্‌ 
কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সম্পাদক 


শপ্রাভিদ। 
*৭শে জানুয়ারী, ১৯৩৬ 
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ইউ. এস. এস. আর-এর ইতিহাস গ্রন্থের 
একটি সারসংক্ষেপ সন্বন্ধে মন্তব্য 
৮ই আগস্ট ১৯৩৪ 


ভ্যানাগের সভাপতিত্বে সংগঠিত দলটি তাদের দায়িত্ব সম্পাদন করেনি 
আর এমনকি সে দায্িত্বটা বোঝেওনি । তারা "রুশ ইতিহাসের একট। 
সারসংক্ষেপ করেছে, ইউ. এস. এস. আর-এর ইতিহাসের নয়, অর্থাৎ তা হল 
রাশিয়ার ইতিহাঁপ কিন্তু সেখান থেকে সেই জনগণের ইতিহাস বাদ পড়েছে 
যারা ইউ. এস. এস. আর-এর কোলে এসেছে । [ ইউক্রেন, বায়েলোরাশিয়া, 
ফিন্ল্যাণ্ড ও অন্যানা বাণ্টিক দেশের ইতিহাস সম্পর্কে, উত্তর ককেশিয়া ও ট্রান্স 
ককেশিয়ার জনগণ সম্বন্ধে, মধ্য এশিয়া ও দূর প্রাচ্যের জনগণ সম্বন্ধে, ভোল্গ। 
থেকে আগত মানুষ ও উত্তর থেকে আগত মানুষ £ তাতার, বাখির, মোরে, 
তচোভাক ইত্যাদিদের সম্বন্ধে কিছুই দেওয়া নেই | ] 

সারসংক্ষেপে রুশ জারতন্ত্র ও তার সমর্থকদের পক্ষের উপনিবেশকারী, রুশ 
বুর্জোয়াশ্রেণী ও জমিদারদের ভূমিকার গপর জোর দেওয়া হয়নি । (জাবতন্ত্র_ 
জনগণের কারাবাস |) 

সারসংক্ষেপে ২য় কাথাবিন থেকে প্রায় ১৮৫০ সাল অবধি ও তারপবেও 
বৈদেশিক রাজনীতির ক্ষেত্রে রুশ জারতম্বের যে প্রতিবিপ্রবী ভূমিকা সে 
সম্বন্ধে জোর দেওয়৷ হয়নি । ( আন্তর্জাতিক পুলিশ হিসেবে জারতন্ত্ব | ) 

সারসংক্ষেপে প্রতিক্রিয়ার ও প্রতিবিপ্লবেব- বুর্কোয়! বিপ্লবের» বুর্জোয়া 
গণতান্ত্রিক বিপ্লবের এবং সাধারণভাবে বিপ্রবের ধারণাগুলোকে গুলিয়ে ফেল। 
হয়েছে । 

সারসংক্ষেপ জারতন্ত্র কতৃকি নিধাতিত রাশিয়ার জনগণের জাতীয় মুক্তি 
আন্দোলনের বনিয়াদ ও উদ্ভব কোনও স্থান পায়নি এবং এইভাবেই ঘে 
বিপ্লব এইসব জনগণকে জাতিগত জোয়াল থেকে মুক্ত করেছিল সেই অক্টোবর 
বিপ্লবটি পর্যস্ত ইউ, এস. এস. আর-এর গঠনের থেকে কিছু বাড়তি গুরুত্ব 
পায়নি । 

সারসংক্ষেপে রয়েছে এবকম গতানুগতিক ও সম্থা পদসমত্টির প্রাচুর্য যখ! 


৫২ 


“১ম নিকোলাসের পুলিশী সন্ত্রাসতন্ত্র” 'র্যাজাইনের অত্যুত্খান', পপুগাথশেভের 
অভ্যুত্থান “১৮৭০-এর দশকে জমিদারদের প্রতিবিপ্লবের আক্রমণ্‌ণ, ১৯০৫- 
১৯০৭-এর বিপ্লবের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে জারতত্ত্র ও বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রথম পদক্ষেপ' 
ইত্যাদি। সারসংক্ষেপটির রচগ্রিতারা এ কথ৷ ভুলে গিয়েই বুর্জোয়া ইতিহাস- 
বিদ্দের গতানুগতিক শব্ধমালা ও অবৈজ্ঞানিক সংজ্ঞাগুলোকে অন্ধভাবে নকল 
করেছেন যে আমাদের যুবকদের কাছে তাদের বিজ্ঞাননির্ভর মার্কসবাদী তত 
শেখাতে হবে । 

রাশিঘ্নায়্ বুজোবা বৈপ্রবিক আন্দোলন, ও সর্বহারার সমাজতান্ত্রিক 
আন্দোলনের বিকাশের ওপর পূর্ব ইউরোপের বুর্জোয়াশ্রেণী ও সোশ্াল- 
বিভলিউশনারিদের প্রভাবেব কোনও প্রতিফলন এই সারসংক্ষেপে নেই । 
সারসংক্ষেপটির রচয়িতার। বোধ হয় এ-কথা ভূলে গেছেন যে রুশ বিপ্লবীদের 
মার্কসীয় চিন্তাধারার অব্যাহত ধারক ও ছাত্র হিসেবেই চিহ্নিত করতে হবে। 

সারসংক্ষেপে প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বুদ্ধের বিধ্বংসী কাণ্ড ও এই যুদ্ধে 
জারতন্ত্রের ভূমিকাকে দেখানে! হয়নি ঠিক যেমন দেখানে! হয়নি রুশ পুজিবাদের 
ওপর রুশ জারতন্ত্রের নির্ভরশীলত। ও পশ্চিম ইউরোপের ওপর রুশ পু'জিবাদের 
নির্ভরশীলতাকে | রাশিয়াকে তার আধা-ওুপনিবেশিক অবস্থ! থেকে যা যুক্ত 
করেছিল সেই অক্টোবর বিপ্লবের গুরুত্ও অনিররিষ্টভাবে দেখানো আছে। 

এই সারসংক্ষেপ এরকম কোন৪ ইউরোপীয় রাজনৈতিক সংকটের 
অস্তিত্ব আছে বলে স্বীকার করে না' যা এমন এক বিশ্বযুদ্ধের কিনারায় ঈ্লাড়িয়ে 
'ষেট! বুর্জোয়। গণতন্ত্র ও পার্লামেন্টীয়বাদের অবক্ষ-ব ফেটে পড়বে । এ ছাড়া 
বিশ্ব ইতিহাসের দৃষ্টিকোণ থেকে সর্বহারার গণতন্ত্রের প্রতিনিধি হিসেবে, পু'জিবাদ 
থেকে শ্রমিক ও কৃষকদের মুক্তির হাতিয়ার হিসেবে সোভিয়েতগুলোর 
গুরুত্বও অনিনিষ্ট রয়ে গেছে । 

এই সারসংক্ষেপ রাশিরার কমিউনিস্ট পার্টির অন্তঃ-পার্টি সংগ্রামকে 
স্বীকার করে না' স্বীকার করেন! ট্রটৃষ্কিবাদ ও পেটিবুর্জোয়া প্রতিবিপ্লবের 
'বিরুদ্ধে সংগ্রামকেও । 

আর এইভাবেই আরও সব বলেছে । আমরা বিচার করে স্থির করেছি 
ঘে উপবিবর্ণিত প্রস্তাবগুলোর প্রেক্ষিতে এই সারসংক্ষেপটির আমূল পরিমার্জন 
অপরিহার্ধ প্রয়োজন এবং এটাও উপলব্ধি করা প্রয়োজন যে এর জন্য দরকার 
'এমন একটি গ্রন্থ যেখানে প্রতিটি শব ও প্রতিটি ধারণা নিশ্চিতভাবে ওজন 
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করে লিপিবদ্ধ হবে এবং তা কেবল নিছক একটা! অস্পষ্ট সমীক্ষা হকে 
না যেটা অলন ও দায়িত্বহীন বকবকানি 'ছাড়া অন্য কিছুকে মূর্ত করে 


তোলে ন।। 
আমাদের অবশ্যই চাই ইউ, এস. এস. আর-এর ইতিহাসের এমন এক 


গ্রন্থ যেখানে প্রথমত আমাদের মহান রাশিয়ার ইতিহাস ইউ. এস. এস আর- 
এর অন্যান্ত জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না এবং যেখানে দ্বিতীয়ত ইউ. এস. এস. 
আর-এর জনগণের ইতিহাস ইউরোপীয় ইতিহাস ও সাধারণভাবে বিশ্ব 
ইতিহাস থেকে বিচ্ছিন্ন হবে না। 


বলশেভিক, সংখা ৩ 
১৯৩৩ 
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আধুনিক ইতিহাসের গ্রন্থের সারসংক্ষেপ সন্দদ্ধে মন্তব্য 
৯ই আগস্ট, ১৯৩৪ 
আঁধুমিক্ষ, ইতিহ্ণান যেহেতু সাফলোর দিক থেকে সবচেয়ে সমৃদ্ধ এবং 
রাশিক্লায় অক্টোবর বিপ্লবের পূর্বব্তী সময়পর্বকে গণ্য করলে বুর্জোয়া দেশগুলোর 
আধুনিক ইতিহাসের সবচেয়ে শুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারই হুল ফরাসী বিপ্লবের জয়লাভ 
এবং ইউরোপ ও আমেরিকায় পুঁজিবাদের দৃঢপ্রবর্তন তাই এই ব্ষিয়টির ওপরেই 
শ্রুত্ব দেওয়া উচিত এবং আমরা তাই বিশ্বাস করি যে করাসী বিপ্রবের 
একটি অধ্যায় দিয়ে স্থুকু করা আধুনিক, ইতিহাসের একটি গ্রশ্থই অনেক 
বেশি মূলাবান হবে। 
এই সারসংক্ষেপের সবচেয়ে বড় বার্থতা সম্ভবত এখানেই যে তা ফরাসী 
বিপ্লব ( বুর্জোয়া বিপ্লব ) ও রাশিয়ার অক্টোবর বিপ্লবের ( সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব ) 
মধ্যেকার বিরাট পার্থকাটির ওপর যথেষ্ট স্পষ্টভাবে জোর দেয়নি । আধুনিক 
ইতিহাসের একটি গ্রন্থের কেন্দ্রীয় আলোচ্য বিষয়টি সুনিরিষ্টভাবে অবশ্যই হবে 
বুর্জোয়া বিপ্লব ও সমাক্জতাস্ত্রিক বিপ্লবের বিরোধিতার বিষয় । ফ্রান্সের বৃর্জোযা 
বিপ্রব (অন্য সব দেশের মতই ) সামস্তবাদ ও শ্বৈরতন্ত্রের শৃঙ্ঘল থেকে জনগণকে 
মুক্ত করার পথে তাদের ওপর এই ছুইয়ের বদলে আবার পু'জিবাদ ও বুর্জোয়া 
গণতন্ত্রের শৃঙ্খল আরোপ করে আর সেক্ষেত্রে রাশিক্বায় সমাঞ্জতাম্্বিক বিপ্লব 
সমস্ত শৃঙ্ঘলই ভেঙে ফেলেছিল ও জনগণকে সকল রকমের শোষণ থেকেই মৃক্ত 
করেছিল-_এটা দেখাতে হবে এবং আধুনিক ইতিহাসের কোনও গ্রন্থের 
আগ্ঘিন্ত টিক এই ধারাটিকেই অবশ্য এগিয়ে নিয়ে যেতে হবে । 
কেউ এমন দাবি করতে পারে না ষে ফরাসী বিপ্লব ছিল স্বয়ংসম্পূর্ণ । 
এখনও তাকে এঁকটি বুর্জোয়া বিপ্লব হিসেবেই চিহ্নিত করা ও নেই মতই 
তাঁকে গণ্য করা দরকার । 
অনুরূপভাবে রাশিয়ায় আমাদের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবকে কেউ কেবল 
অক্টোবর বিপ্লব এই নামটুকুই দিতে পারে না। একে সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব 
অভিধাতেই বিশেষিত করা ও সেইমতই একে গণা করা প্রয়োজন । 


বলশেতিক, সংখ্যা ৩ 


১৪৯৩৩ 
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কিরভের জীবনাবসান 
১ল] ডিসেম্বর ১৯৩৪ 


আমাদের পার্টি এক বিরাট শোকে আচ্ছন্ন। ১লা ডিসেম্বর কমরেড 
কিরভ শ্রেণী-শক্রদের প্রেরিত এক জানোয়ার, এক গ্তপ্তধাতকের হাতে 
নিহত হয়েছেন । 

কিরভের মৃত্যু এক অপূরণীয় ক্ষতি। এ ক্ষতি শুধু আমাদের অর্থাৎ 
তার ঘনিষ্ঠ বন্ধু ও কমরেডদেরই নয়। এ ক্ষতি সেই সমস্ত মান্ুষেরও যার! 
তাকে চিনেছে তার বিপ্রবী কাজের মধ্যে, আর তাকে একজন সংগ্রামী, 
কমরেড ও বন্ধু হিসেবে জেনেছে । যে মানুষ তার গোটা উজ্জ্বল জীবনটাই 
দিয়ে গেছেন শ্রমিকশ্রেণীর কল্যাণে, কমিউনিজমের স্বার্থে, মানবতার মুক্তির 
স্বার্থে তিনি আজ প্রয়াত, শক্রর হাতে শিকার । 

কমরেড কিরভ ছিলেন বলশেভিকদের এমনই এক দৃষ্টান্ত ঘিনি পার্টির 
নির্ধারিত মহান্‌ লক্ষ্যকে বাস্তবে রূপায়ণের জন্য কোনও ভয় বা কোনও 
প্রতিবন্ধককেই আমল দেননি। তার মানসিক সংহতি, তার লৌহদৃঢ় ইচ্ছা, 
বক্তা হিসেবে তার বিষ্ময়কর উতৎকধ বিপ্লবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে তার 
মধ্যে মিশে গিয়েছিল তার কমরেড ও ব্যক্তিগত বন্ধুদের প্রতি আচরণের এমন 
আন্তরিকতা ও কোমলতার সঙ্গে, এমন স্বগ্ভতা ও বিনয়ের সঙ্গে যে সেই সমস্ত 
কিছুই হল সত্যকারের লেনিনবাদীর বৈশিষ্ট্য । 

বেআইনি আমলে এবং অক্টোবর বিপ্লবের পরে ইউ, এস, এস. আর-এর 
বিভিন্ন অংশে কমরেড কিরভ কাজ করেছেন- তোমাক ও অস্ত্রাধানে, 
ভশাদিককেন ও বাকুতে-_ আর সর্বত্রই তিনি পার্টির উচ্চ মানকে উধের্ব তুলে 
ধরেছেন; তার অক্লান্ত, উদ্ভমী ও ফলপ্র্থ বৈপ্লবিক কাজকর্ম দিয়ে তিনি 
লক্ষ লক্ষ শ্রমিককে পার্টির কাছে জিতে নিয়ে এসেছিলেন। 

গত নবছর কমরেড কিরভ লেনিনের শহরে ও লেনিনগ্রাদ অঞ্চলে 
আমাদের পার্টির সংগঠনকে পরিচালনা করেছিলেন। লেনিনগ্রাদের শ্রমিকদের 
মধ্যে ষেকাজ তিনি করেছেন একটি সংক্ষিপ্ত ও শোকাপ্ন,ত পত্রের মাধ্যমে 
তার গুণের মূল্যায়ণ করার কোনও সম্ভাবনাই নেই। জেনিনগ্রাদ্ের শ্রমিক- 
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শ্রেণীর সঙ্গে আরও. সফলভাবে সাষুজ্য রচনায় সক্ষম এমন আরেকজন 
নেতাকে আমাদের পার্টির মধ্যে খুঁজে পাওয়া কঠিন হবে ধিনি এত যোগাতার 
সঙ্গে পার্টির সকল সদস্যকে ও পার্ট চারপাশের সকল শ্রমিকশ্রেণীকে 
এঁক্াবদ্ধ করতে পেরেছেন । লেনিনগ্রাদের গোটা সংগঠনের মধ্যে তিনি 
সেই সংগঠন, শৃঙ্খলা, প্রীতি ও বিপ্লবের প্রতি বলশেভিক নিষ্ঠার বাতাবরণটি 
গড়ে তুলেছেন থা স্বয়ং কমরেড কিরভেরই বিশিষ্টতা । 

কমরেড কিরভ, এক বিশ্বস্ত বন্ধু হিসেবে, এক প্রিয় কমরেড, এক বিশ্বস্ত 
সহযোদ্ধা হিসেবে আপনি আমাদের সবাইয়ের কাছাকাছি ছিলেন। আমাদের 
জীবন ও আমাদের সংগ্রামের শেষ প্রান্ত পর্যস্ত, প্রিয় বন্ধু, আপনাকে আমরা 
মনে রাখব এবং আমাদের এই ক্ষতিতে বাথিত থাকব ! আমাদের দেশে 
সমাজতস্ত্রের বিজয়ের জন্য সংগ্রামের কঠিন বছবগুলোয় আপনি সর্বদাই ছিলেন 
আমাদের সঙ্গে, আমাদের পার্টির ভেতরে অনিশ্চয়তা ও আভ্যন্তরীণ সমস্যা- 
গুলোর বছরে আপনি সর্ধদাই আমাদের পাশে ছিলেন, বিগত সেই বছরগুলোর 
সব সমস্যা ও অস্থবিধার মধো আপনি আমাদের সঙ্গে ছিলেন আর আমরা 
আপনাকে হারালাম এমন এক সময়ে যখন আমাদের দেশ মহান্‌ সমন্ত বিজয় 
অঞ্জন করেছে । এই সমস্ত সংগ্রামে, আমাদের এই সমস্ত সাফলো আপনার, 
আপনার উদ্যমের, আপনার শক্তির এবং কমিউনিজমের আদর্শের প্রাতি 
আপনার একাস্তিক ভালবাসার গ্রকট স্বাক্ষর রয়েছে । সের্গেই, আমাদের 
প্রিয় বন্ধু আর কমরেড, বিদায় । 


জে. জ্তালিন, এস. ওর্দজৌনিকিদজে। ভি. মলোটভ, 
এম. কালিনিন, কে. ভরোশিলভ, এল. কাগানোভিচ, 
এ. মিকোয়ান, এ. আন্দ্রেয়েভ, ভিত শোবার, এ. আইদানভ, 
ভি. কুইবিশেত, আই. এ. রোদ্জোতাক, এস. কোসিয়োর, 
পি. পোম্তিশেভ, জি. পেত্রোভস্কি, এ. আয়েনোকিদ্জে, 
এম. স্ষিরিয়াতভ, ই. এম. অয়োরোঙ্নাভন্কি, এন. এজোভ। 


প্রাভিদ। 
২র! ডিসেম্বর, ১৯৩৪ 


€প 


কমরেড় চৌমিস্বাতিক্ষিকে চিঠি 


সোভিয়েত চলচ্চিত্রের গৌরবময় পঞ্চদশতম বার্ষিকীতে তার শ্রমিকদের 
জানাই অভিনন্দন ও শুভতম ইচ্ছ1। 

সোভিয়েত শক্তির আয্বত্তাধীন চলচ্চিত্র হল এক অপরিমেয় শক্তি । 

জনগণের ওপর সাংস্কৃতিক প্রভাব বিস্তারের অসাধারণ সম্ভাবনাযুক্ত এই 
চলচ্চিত্র শ্রমিকশ্রেণী ও তার পার্টিকে সাহাধ্য করে সমাজতন্ত্রের আদর্শে 
শ্রমিকদের শিক্ষিত কবে তুলতে, সমাজতন্ত্রের জন্য সংগ্রামে জনগণকে সংগঠিত 
করতে, তাদের সাংস্কৃতিক চেতনা ও বাঁজনৈতিক সচেতনতাকে উন্নীত 
করতে । 

সোভিয়েত শক্তি আপনাদের কাছ থেকে আরও সাঁফলোোত অপেক্ষায় 
আছে; তশাপ.ভায়েভ যেমন করেছিলেন সেইভাবে নতুন সব চলচ্চিত্র 
সোভিয়েত ইউনিয়নে শ্রমিক ও কৃষকের ক্ষমতার জন্ত সংগ্রামের এ্রতিহাসিক 
সাকল্যগুলোর চমৎকারিত্বকে গৌরবমস্তিত করে তুলবে, শ্রমিক ও কৃষককে 
জমায়েত করবে নতুন নতুন কর্তব্য সম্পাদনের জন্য এবং শুধু সাফল্যের সমীক্ষা! 
নয় সেই সঙ্গে সমাজতান্ত্রিক নির্মাণকাণ্ডের বাধাবিপত্তিগুলোকেও নির্দেশিত 
করবে। 

কলাশিল্লের নতুন ক্ষেত্রগুলোয়, কলাশিল্পের এই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র 
(লেনিন) ঘা জনসাধারণের চারিজ্রাকে সর্বোপরি প্রতিফলিত করে সেখানে 
আপনাদের শিক্ষকদের দ্বারা এক সাহসী অনুসন্ধানের জন্য সোভিয়েত শক্তি 
আপনাদের অপেক্ষায় রয়েছে । 


জে. স্তালিন 


প্রাভদা 
১১ই জাহ্য়ারি, ১৯৩৫ 


৫৮ 


খল মে প্যারেডের অভ্যর্থলায় অভিভাষণ 
১ঙ্গা মে, ১৯৩৫ 


অভ্র্থনার শেষে সমাবেশে ভাষণ দিতে গিয়ে কমরেড স্যালিন শ্রমিক ও 
রূধকের সমস্ত লাল ফৌজের যোদ্ধা ও কম্যাগ্ডারদের গোটা জমায়সেতকে 
অভিবাদন জানান । তিনি তাদের সম্বন্ধে বলেন "পার্টির বলশেভিকরৃন্দ এবং 
অ-পার্টি বলশেভিকবুন্দ' কারণ পার্টির একজন সদস্য না হয়েও কেউ বলশেভিক 
হতে পারে । লক্ষ লক্ষ অ-পার্টি সদশ্য যারা শক্তিমান, যোগা ও প্রতিভাবান 
তারা বিশ্বাস ও সত্যতার সঙ্গে শ্রমিকশ্রেণীর সেবা করেন। তাদের অনেকে 
পার্টিতে ঘোগ দেননি কারণ তার! বড় তরুণ। বাঁকীরা দেননি এখনও সেন্গন্য 
প্রস্তুত হননি ভেবে কারণ প্পার্ট সদশ্য' এই অভিধাঁর এক অভি উচ্চ মূল্য 
তাদের কাছে আছে। 

কমরেড স্তালিন নিভাঁক ডুবোজাহাজ সেনাদের, যোগ্য গোলন্দাজদের, 
শক্তিমান সঁজোয়াচালকদের, বীর বিমানচালক ও বোমারু বৈমানিকদের, 
নত্র ও বলিষ্ঠ ঘোড়সওয়ারদের, সাহসী পদাতিক সৈন্যদের স্বাস্থা-পান করেন। 
এবাই সেই বিজয়কে সংহত করেছেন ঘ! শ্রমজীবী জনগণের স্বার্থ রক্ষা করে । 

স্তালিন বললেন ঘে, 'জনগণেব্‌ উদ্বেগ ছাড়া, তাদের স্বার্থ ছাড়া আমাদের 
সবকার ও পার্টর অন্ত কোনও স্বার্থ, কোন উদ্বেগ নেই ।' 

কমরেড স্তালিন ঘোষণা করলেন, “শক্তিমান, ধোগা, প্রতিভাবান ও সাহসী 
পার্টি ও অ-পার্টি বলশেভিদের স্বাস্থ্য কামন: করি' আর তার কথাগুলোর 
সাঁড়ায় এল লাল কৌজের লৈম্ত ও কম্যাগডারদের এবং ১ল! মের প্যারেডের, 
অংশগ্রহণকারীদের'তরফ থেকে থামতে চায় না এমন হরধধ্বনি | 


প্রাভদা 
৪ঠ1 মে, ১৯৩ ৫ 
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লাল ফৌজ গ্যাকাডেমির স্লাতকদের উদ্দেশে ভাষণ” 
(ক্রেমলিনে ৪ঠা মে, ১৯৩৫ তারিখে প্রদত্ত ) 


কমরেডস্, এটা অস্বীকার কর। যেতে পারে না যে গত কয়েক বছরে 
নির্মাণকার্ষের ক্ষেত্র ও প্রশাসনের ক্ষেত্র উভয়তই আমরা বিরাট সব সাফলা 
অঞ্জন করেছি । এই 'প্রসঙ্গে নায়কদের, নেতাদের প্রদত্ত সেবার কথা বড় বেশি 
তোলা হচ্ছে । আমাদের সমস্ত বা প্রায় সমস্ত সাফল্যের জন্য তাদেরকেই কৃতিত্ব 
দেওয়া হচ্ছে। সেটা অবশ্ঠই ভূল, এটা! বেঠিক | এটা নিছক নেতাদের ব্যাপার 
নয়। কিন্ত আজ আমি এইটার ওপর বলতে চাই নি। আমি বলতে চাই 
কাঁভারদের সম্বন্ধে দু-চার কথা, সাধারণভাবে আমাদের কাডারদের সম্বন্ধে ও 
বিশেষভাবে আমাদের লাল ফৌজের ক্যাডারদের সম্বন্ধে । 

আপনার জানেন যে অতীত থেকে উত্তরাধিকার স্তরে আমরা পেয়েছি 
প্রযুক্তিগত দিক থেকে পিছিয়ে পড়া, দরিদ্র ও বিধ্বস্ত এক দেশ। চার 
বছরের সাম্রাজাবাদী যুদ্ধে বিধ্বস্ত এবং অপর তিন বছরের গৃহযুদ্ধে বিধ্বস্ত, 
আধা-সাক্ষর জনসমষ্টির একটি দেশ যার প্রযুক্তিগত মান নীচু, যেখানে 
ক্ষ্রাকৃতিবিশিষ্ট কষিখামারগুলোর সমুদ্রের মধ্যে রয়েছে বিচ্ছিন্ন কিছু শিল্প 
দ্বীপ-- অতীতের কাছ থেকে এইরকম একটা দেশই আমর] উত্তরাধিকারস্ুত্রে 
পেয়েছি । যেটা করণীয় তা ছিল এই দেশকে মধ্যযুগীয় অন্ধকার থেকে 
আধুনিক শিল্প ও যাল্ত্রিকীকৃত কৃষির দেশে রূপান্তর করা । দেখতেই পাচ্ছেন 
যে এ হল এক গুরুত্পূর্ণ ও কঠিন কর্তব্য । আমরা যে প্রশ্নের মুখোমুখি 
হয়েছিলাম তা হল: হয় সবচেয়ে কম সম্ভব সময়ের মধো আমরা এই 
সমস্যার সমাধান করব ও আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রকে সুসংহত করব, অথবা 
তা সমাধান করব না আর সেক্ষেঞ্জে প্রযুক্তিগতভাবে ছুর্বল ও সাংস্কৃতিক 
অর্থে অন্ধকারাবৃত আমাদের এই দেশ তার স্বাধীনতা হারাবে ও সাত্রাজাবাদী 
শক্তিদের খেলার পণ হয়ে দাড়াবে । 

সে-সময় আমাদের দেশ কুৎকৌশলের এক নিদারুণ অভাবের পর্ব দিয়ে 
চলছিল । শিল্পের জন্য যথেষ্ট যন্ত্রপাতি ছিল না। কৃষির জন্য যম্ত্রপাতি ছিল 
না। যন্ত্রপাতি ছিল না পরিবহণের | সেই প্রাথমিক প্রযুক্তিগত বনিয়াদটি 


২১০৩ 


ছিল না যা ছাড়া দেশকে শিল্পগত ভিত্তিতে নতুন করে সংগঠিত করা 
অকল্পনীয় । এরকম একটি বনিয়াদ গড়ার মত আগাম আবশ্ক সামগ্রী 
ছিল অল্প ছড়ানো-ছিটানো মাত্র। একটি প্রথম শ্রেণীর শিল্পকে গড়ে তুলতে 
হচ্ছিল। এই শিল্পকে এমমভাবে নির্দেশিত করতে হবে যাতে তা কেবল 
শিল্পকেই নয়, সেই সঙ্গে কৃষি ও আমাদের রেল-পরিবহৃণকেও প্রযুক্তিগত দিক 
থেকে নতুনভাবে সংগঠিত করতে সক্ষম হয়। আর এইটা অর্জন করার জন্য 
প্রয়োজন ছিল ত্যাগ স্বীকার এবং প্রতোকটি জিনিসে অত্যন্ত কঠোর মিতব্যয়ি- 
তার প্রয়োগ; প্রয়োজন ছিল খাছ্যের ক্ষেত্রে, বিদ্যালয়ে, বয়নজাত পণ্যে 
মিত্যবায়িতার প্রয়োগ যাতে শিল্প নির্মাণের জন্ত দরকারী তহবিল জমানো! 
যায়। কৃথকৌশলের এই ঘাটতি অতিক্রমের অন্য কোনও বান্তা ছিল না। 
লেনিন এইটাই আমাদের শিখিয়েছিলেন আর এই ক্ষেত্রে আমরা লেনিনের 
পদাস্ক অনুসরণ করেছিলাম । 

এত বিরাট ও কঠিন একটি কর্তব্য সম্পাদনের ক্ষেত্রে স্বভাবতই স্তৃযম ও 
দ্রুত সাফল্য প্রত্যাশা করা যেতে পারে না । এরকম একটি কর্তবাসম্পাদনের 
ক্ষেত্রে সাফলা গুলো কয়েকবছর পরেই মাত্র চোখে পড়ে । সেই কারণেই 
আমাদের সদশ্তসারির মধ্যে কোনও বকম দোছুল্যমানতা ও অনিশ্যয়তাকে 
সুযোগ ন! দিয়ে মহাঁন্‌ লক্ষ্যের দিকে অটলভাবে এগিয়ে যাওয়ার জন্য এবং 
আমাদের প্রাথমিক বার্থতীগুলোকে অতিক্রম করার জন্য আমাদের 
নিজেদেরকে শক্ত করতে হয়েছিল দৃঢ় মনোবল, বলশেভিকস্কুলভ চারিত্রিক 
দৃঢ়তা ও অদম্য ধৈর্য দিয়ে । 

আপনারা জানেন যে ঠিক এইভাবেই আমরা এই কাজে হাত দিয়েছিলাম । 
কিন্ত আমাদের সমস্ত কমরেডের মধ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যম, ধের্য ও দৃঢ়তা 
ছিল না। আমাংদর কমরেডদের মধ্যে এমন নব লোক বেরিয়ে এল যারা 
প্রথম বাধার মুখেই পশ্চাদপসারণের কথা বলতে স্থরু করল। বলা হয় 
গতস্ত শোচন! নাস্তি'। সেটা অবশ্ত সতা। কিন্তু মানুষের তো ম্থতি 
আছে এবং আমাদের কাজের পর্ধালোচন1 করতে গিয়ে অজান্তেই অতীতকে 
মনে পড়ে। (ভঙ্গী।) তাই বলছি যে আমাদের মধ্যে এমন কমরেড 
ছিলেন যারা বাধাবিপত্তিতে সন্্ন্ত হয়ে পড়লেন এবং পার্টিকে পিছু হঠতে 
বললেন। তার! বললেন, “আপনাদের শিল্পায়ন আর যৌথীকরণ, আপনাদের 
মেশিন, আপনাদের লোহা ও ইস্পাত শিল্প, আপনাদের : ট্রাক্টর, 
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হার্ভেস্টার-কম্বাইন,। অটোমোবাইল-_-এসবে লাভটা কি? বরং আপনাদের 
উচিত আমাদের আরও বয়নজাত বস্ত্র দেওয়া, ভোগ্যপণ্য তৈরির জন্য 
আরও কাচামাল কেন! আর জনগণকে সেইসব ছোটখাট জিনিস আরও 
বেশি করে দেওয়া জীবনকে যা খুশি করে। আমরা যখন পিছিয়ে পড়ে 
আছি তখন একটা বড় শিল্প একট! প্রথম শ্রেণীর শিল্প গড়ে তোল! হল 
বিপজ্জনক এক স্বপ্ন 1? 

আমর! নিশ্চয়ই অতান্ত কঠোর মিতব্যয়িতা থেকে প্রাঞ্ধ ও আমাদের 
শিল্প নির্মাণের জন্য ব্যয়িত ৩১০০০১০০০১০ পুবল বৈদেশিক মুদ্রা ব্যবহার 
করে ফেলতে পারতাম কাচামাল ও আমদানির জন্য ও সাধারণ ভোগাদ্রবোর 
উৎপাদন বাড়ানোর জন্য | এক হিসেবে সেটাও একটা “পরিকল্পনা । কিন্তু 
এরকম একটি 'পরিকল্পনা' থাকলে আমরা এখন পেতাম না কোনও 
ধাতৃশিল্পের কারখান। বা একটা। যন্ত্রনির্মাণ শিল্প বা ট্রাক্টর আর অটোমোবাইল 
বা এরোপ্লেন ও সাঁজোয়াগাডি । বিদেশী শক্রদের সামনে আমরা নিজেদের 
নিরন্তর দেখতাম |. আমাদের দেশের সমাজতম্ত্রের বনিয়াদকে আমরা বিপন্ন 
করতাম। দেশী ও বিদেশী বুজোয়াশ্রেণীর হাতে আমর! বন্দী হয়ে পড়তাম । 

স্পষ্টতই এই ছুটে! পরিকল্পনার ভেতর থেকে একটাকে আমাদের 
বাছতেই হত £ পশ্চাদপসরণের পরিকল্পনা যা সমাজতন্ত্রের পরাজয় নিয়ে 
আসত ও অবশ্যই সেদিকেই যেত আর অগ্রগতির পরিকল্পনা ধা আপনার। 
জানেন যে আমাদের দেশে তা সমাজতন্ত্রের বিজয় নিয়ে আসত এবং 
ইতোমখোই আমাদের সামনে সেটা নিয়েও এসেছে । 

আমরা অগ্রগতির পরিকল্পনাই বেছে নিলাম এবং লেনিনবাদী পথ 
ধরে এগিয়ে চললাম সেইসব কমবেডকে আমল না দিয়ে যারা হলেন এমন 
ধরনের মানুষ যে নাকের ডগায় কি হচ্ছে সেইটাই মোটামুটি দেখতে পারে 
কিন্ত আমাদের দেশের আশু ভবিষ্যতের দিকে, আমাদের দেশে সমাজতস্ত্রে 
ভবিষুত্ের দিকে চোখ বুজে পড়ে থাকে । 

কিন্ত এই কমরেডর! সর্বদাই আলোচন। আর নিঙ্গিত্ প্রতিরোধেই নিজেদের 
আটকে রাখেননি । পার্টির ভেতরে কেন্দ্রীয় কমিটির বিরুদ্ধে তাঁর! বিক্রোহ 
ঘটানোর ইমক্কি দিয়েছেন । তদুপরি, তারা আমাদের কন্ধনকে গুলি মেবেও 
হুমকি দিয়েছেন। স্পষ্টতই তার! নির্ভর করেছিলেন লেনিনবাদী পথ থেকে 
সরে আসতে আমাদের ভয় দেখিয়ে বাধ্য করার ওপর । এই ব্যক্তির! 
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আপণতদৃষ্টিতে ভুলে গেছিলেন যে আমরা বলশেভিকরা এক বিশেষ ছথাচের 
মানুষ । তারা ভূলে গেছিলেন যে বাধাবিপত্তি বা হুমকি কোনটাই 
বলশেভিকদের মন্ত্রন্ত করতে পারে না। তারা ভুলে গেছিলেন যে আমরা 
গ্রশিক্ষিত আর পোড় খেয়ে উঠেছি আমাদের নেতা, আমাদের শিক্ষক, 
আমাদের পিতা মহান্‌ লেনিনের হাতে ধিনি লড়াইয়ের পথে ভয় কাকে 
বলে জানতেন না আর তাকে ম্বীকারই কবতেন না । তারা ভূলে গ্রেছিলেন 
যে শক্ররা যত গর্জায় আর পার্টির ভেতরে বিরোধীরা ঘত জ্ঞানহারা খেপে 
ওঠে বলশেভিকরা তত বেশি নতুন নতুন সংগ্রামের জন্য উদ্দীপ্ত হয়ে ওঠে 
আর অনেক বেশি ছুর্মরভাবে সামনের দিকে আগুয়ান হয় । 

লেনিনবাদী পথ সরে আসার কথা৷ আমরা কখনই অবশ্য ভাবিনি । বরং 
এই পথে একবার ঘখন দৃঢ় হয়ে দাড়ালাম তখন আমাদের রাস্তা থেকে 
সমস্ত বাধ! হটিয়ে দিয়ে আবও অনেক দুর্মরভাবে লামনে এগিয়ে চললাম । 
এটা সত্য যে এই পথ অনুসরণের সময় এইসব কমরেডের কারও কারও 
সঙ্গে আমর] কড়] ব্যবহার করতে বাধ্য হয়েছি । কিন্তু তা অনিবার্ধ। আমি 
অবশ্বই স্বীকার করছি যে এতে আমারও হাত ছিল। (সোচ্চার জয়ধ্বনি 
৪ করতালি ।) 

হা, কমরেডস্, আমরা দৃঢ় আস্থ। নিয়ে আমাদের দেশের শিল্পায়ন ও 
ঘৌত্বীকরণের পথ ধরে ভুর্মরভাবে চলেছিলাম। আর এখন আমরা ধরে 
নিতে পারি যে সে পথ পবিক্রমা সাঙ্গ হয়েছে। 

এখন সবাই স্বীকার করে ষে এই পথে আমরা বিরাট বিশাল সব সাফলা 
অর্জন করেছি । সবাই এখন শ্বীকার করে যে আমরা ইতোমধ্যেই পেয়ে 
গেছি এক শক্কিশালী, প্রথম শ্রেণীর শিল্প, এক শক্তিশালী যাস্ত্রিকীকৃত রুষি; 
একটি পরিবর্ধনশীল ও উন্নতমান পরিবহনব্যবস্থা, একটি সংগঠিত ও 
ভম্ৎকারভাবে সক্জিত লাল ফৌজ । 

এর অর্থ এই যে ফ্টথকৌশলের অভাবের সময়পর্ব থেকে মূলত আমরা 
'বেবিয়ে এসেছি । 

কিন্তু কৃৎক্ষৌশলের অভাবপর্ব থেকে বেরিয়ে আসার পর আমরা এক 
নতুন পর্বে প্রবেশ করেছি-_সে পর্বকে আমি বলি কৎকৌশলকে চালু করার 
গু ভাকে প্রসারিত করার ক্ষমতীলস্পয় মানুষের, ক্যাভারের, হ্রািকের 
ভাধের পর্ব। বাণপার হুল এই যে আমাদের কারখানা, মিল, যৌখ খাার, 


৬৩ 


রাষ্ীয় খামার, একটি পরিবহণ ব্যবস্থা, একটি ফৌন্ব-_এলব রয়েছে । এইসব 
কিছুর জন্ত কৃখকৌশল আমাদের আছে। কিন্তু আমাদের অভাব 
আছে সেই ধরনের লোকের যারা এই কৃৎকৌশল থেকে যতটা স্থুষোগ- 
সুবিধা নিঙ্ড়ে বার করা যায় তা সবটাই নিঙড়ে বার করার মত যথেষ্ট 
অভিজ্ঞতাসম্পন্ন। আগে আমরা বলতাম যে 'টেকনিক বা কৃংকৌশলই সব 
কিছুকে নির্ধারণ করে) এই শ্লোগান আমাদের লাহায্য করেছিল কৃৎ- 
কৌশলের অভাব ঘুচাতে এবং প্রত্যেকটি প্রশাখার কার্ধক্রমে এক বিরাট 
প্রযুক্তিগত বনিয়াদ গড়ে তুলতে বাতে আমাদের জনগণ প্রথম শ্রেণীর 
কষকৌশলের অধিকারী হয়। এটা খুবই ভাল। কিন্তু এটা খুব বেশি 
রকম যথেষ্ট নয়। কুথকৌশলকে চালু করানোর জন্য এবং তাকে পূর্ণ 
সদ্ববহার করার জন্য আমাদের দরকার এমন লোক যারা রুৎকৌশলকে 
আয়ত্ত করেছে, দরকার এমন ক্যাডার যারা শিল্পটির সমস্ত বিধি অনুযায়ী 
এই কৃধকৌশলকে আয়ত্ত করতে ও তার সদ্যবহার করতে সক্ষম । কুৎ- 
কৌশলকে আয়ত্ত করেছে এমন মাহ্ষ ছাড়া সে কুথকৌশল মৃত। কুং- 
কৌশলকে আয়ত্ত করেছে এমন মানুষের নিয়গ্্রণে তা থাকলে কখকৌশলের 
যাতে ঘটানো উচিত আর তা সেটা পারেও। আমাদের প্রথম শ্রেণীর 
কলকারখানাগুলোয়, আমাদের রাষ্্ীয় খামার ও যৌথ খামারগুলোয়, আমাদের 
পরিবহণ ব্যবস্থায় ও আমাদের লাল ফৌজে এই কৃংকৌশলকে কাজে লাগাতে 
সক্ষম এমন যথেষ্টসংখ্যক ক্যাডার যদি আমাদের থাকত তাহলে আমাদের 
দেশ আজ যে ফল লাভ করছে তার থেকে তিনগ্রণ ব। চারগুণ বেশি কল লাভ 
করতে পারত। ঠিক এই কারণেই এখন গুরুত্ব আঁবোপ করতে হবে 
কৃষকৌশলকে যারা আয়ত্ত করেছে এখন মাধ, এমন ক্যাডার ও অমিকদের 
ওপর । ঠিক এই কারণেই পুরানো সেই ঙ্নোগান টেকনিক বা কৃংকৌশলই 
সব কিছুকে নির্ধারণ করে' যা ছিল ইতোমধ্যে- অতিক্রান্ত এক সময়পর্বের 
প্রতিফলন যে সময়পর্ে আমরা রুৎকৌশলের অন্তাৰ থেকে ভুগেছি সেই 
শ্লোগানটিকে অবশ্যই সরিয়ে দিয়ে তার জায়গায় আনতে হবে নতুন এক 
শ্লোগান-ক্যাডাররাই সব কিছুকে নির্ধারণ করে এই শ্লোগান । সেটাই 
হল এখন আপধল ব্যাপার । 

এটা! কি বল! যেতে পারে যে আমাদের 'জনগণ এই নতুন শ্লোগানের 
বিরাট তাৎপর্যটিকে পুরোপুৰি আয়ত্ত ও অনুধাবন করেছে? আমি তা 
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৪. শাশীশীশ্পিতশ ২ 


বলব না । এরকমই যদ্দি হত তাহলে জনগণের প্রতি, ক্যাভারদের প্রতি, 
শ্রমিকদের প্রতি এরকম অসংঘত আচরণ আমরা দেখাতাম ন! যেটা ব্যবহারিক 
ক্ষেত্রে প্রায়শই আমরা, করে থাকি । 'ক্যাডাররাই সবকিছুকে নির্ধারণ 
করে, এই গ্লোগান দাবি করে যে আমাদের নেতার! “ছোট' বা ড় 
আমাদের সকল শ্রমিকেরই প্রতি সবচেয়ে বিনআ্র মনোভাব দেখাবেন যে 
তারা কোন্‌ ক্ষেত্রে কাজে নিযুক্ত তাতে কিছু যায়-আসে না, তাদেরকে 
অক্লান্ত পরিশ্রম সহকারে লালিত করে তুলবেন, যখন তাদের সাহায্য প্রয়োজন 
তখনই তাদেরকে সাহাষ্য যোগাবেন, যখন তার! তাদের প্রথম সাফলাগুলো 
দেখাবে তখন তাদের উৎসাহিত করবেন, বিকশিত ও উন্নীত করবেন ইত্যাদি 


: ইত্যাদি | “ তথাপি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে আমরা এমন অনেক ঘটনার সম্মুখীন 


হই যেখানে শ্রমিকদের প্রতি অনান্তরিক, আমলাতান্ত্রিক, এবং নিশ্চিতভাবেই 
অসংবত আচরণ দেখানো হচ্ছে। ঠিক এই জিনিসটাই নিঃসন্দেহে এই 
ব্যাপারকে বাখা! করে ষে অন্শীলিত করার বদলে এবং অন্ুশীলিত করার 
পরেই মাত্র স্ব স্ব পদে নিযুক্ত করার বদলে মানুষকে দাবার ঘুঁটির মত 
অবিরত লোকফালুফি করা হয়। লোকে মেশিনের মূল্য দিতে শিখেছে এবং 
শিখেছে আমাদের কলে-কারখানার কতগুলো মেশিন রয়েছে তার রিপোর্ট 
দ্রিতে। কিন্তু এমন একটা উদ্বাহরণও তো! দেখলাম না যেখানে একটা 
নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে কত লোককে আমরা প্রশিক্ষিত করতে পেরেছি, 


. মানুষকে বিকশিত হয়ে উঠতে ও তাদের কাজে পোড় খেয়ে উঠতে, আমরা! 


কেমন সাহাধ্য করেছি সে সম্বন্ধে সমান উৎসাহভরে কোনও রিপোর্ট তৈরি 
হয়েছে । এটাকে কিভাবে ব্যাখ্যা করা যায়? এটা ব্যাখা! হয় এই 
ত তথ্যের মাধমে যে আমর। আজও মাহ্ষকে মুলা দিতে, শ্রমিককে মূল্য 
দিতে, কাডারকে মূল্য দিতে শিখে উঠি নি। চা 


জপ ৮ শা পপ পপি 


। _ সাইবেরিয়ার একটা ঘটনা আমার মনে পড়ে । সেখানে একদা নির্বাসনে 


ছিলাম । সেট। ঘটেছিল বসন্তের সময়, বসন্তের বন্যার সময় | প্রায় তিরিশ 
জন লোক নদীতে গেছিলো কাঠের গুঁড়ি টেনে আনতে যেগুলো বিরাট 
ফোলা-ফাপা নদীর শ্রোতে ভেসে যাচ্ছিল। সন্ধার দিকে তারা গায়ে 
ফিরে এল, কিন্তু একজন কমরেডকে পাওয়া গেল না। যখন প্রশ্ন করা 
হল যে সেই ভ্রিশতম লোকটি কোথায়, তার! নিস্পৃহ জবাব দিল ষে সে 
ওথানেই রয়ে গেছে । ৭্খানেই রয়ে গেছে মানেট! কি?' আমার এই 
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প্রশ্নে তারা সমান নিস্পৃহতার সঙ্গে উত্তর দিল, “কেন? ডুবে গেছে নিশ্চয় । 
এবং তারপর তাদের একজন তাড়াছড়ে। করে চলে ষেতে চাইল এ-কথা 
বলে যে, আমাকে যেতে হবে, ঘোটকীটাকে জল দিতে হবে।' আমি 
যখন তাদেরকে মানুষের চাইতে জানোয়ারের জন্য বেশি উদ্বেগ দেখানোর 
ভংসনা করলাম তাদের একজন তখন অন্তদের সাধারণ সম্মতির মধ্ো 
বলল £ “ঘানুষকে নিয়ে উদ্দিগ্ন হব কেন? সব সময়েই ভে! মানুষ তৈরি 
করতে পারি । কিন্তু একটা ঘোটকী--.চেষ্ট! করে দেখুন তো, একট! ঘোটকী 
বানিয়ে দিন।' (অঙ্গভঙ্গী) এই একট। ঘটন|। আপনার। দেখলেন, খুব 
তাখ্পধমণ্ডিত হঘ়্ত নয় কিন্তু বেশ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। আমার কাছে এটা মনে 
হয়েছে যে জনগণেব প্রতি, ক্যাডারদের প্রতি আমাদের কিছু নেতার যে 
উপাসীন্য, জনগণকে মূলা দিতে তাদের ষে ব্যর্থতা সেট। আমার সগ্োবণিত 
সুদূর সাইবেরিঘ়ার সেই ঘটনায় মাচষেব প্রতি মান্চষেব প্রদশিত বিল্ময়কর 
আচরণেরই জের । 

আর এই জগ্ত, কমরেডস্, আমরা যদি সফলভাবে লোকের অন্ডাৰ অতিক্রম 
করতে চাই এবং আমাদের দেশকে যথেই সংখ্যায় এমন ক্যাডার যোগাতে 
চাই "যারা কৃংকৌশলকে প্রসারিত করতে ও তাকে চালু করতে সক্ষম 
তাহলে সর্ধগ্রথম আমাদের শিখতে হবে সেই মানুষকে মূলা দিতে, সেই 
কাডারকে মুল্য দিতে । সেই প্রতিটি শ্রমিককে মুল্য দিতে ধে আমাদের 
সাধারণ স্বার্থের কলাণসাধনে সক্ষম । এটা উপলব্ধির সময় এসেছে যে 
পৃথিবীর অধিকারে যে সমস্ত মুল্যবান পুঁজি রয়েছে তার মধো সবচেম্কে 
মূলাধান ও সবচেয়ে নির্ণায়ক হল জনগণ, কাভাধ । এট! অবশ্যই উপলদ্ধি 
করতে হবে ঘে আমাদের বর্তমান শবিস্থিতিতে 'ফাভাঞরাহই সবকিছুক্ষে 
নির্ধাবণ করে।' শিল্পে, কৃষিতে পরিবহণে এবং ফৌজে আমরা বদি ভাল 
ও অনংথা কাডার পাই তাইলে আমাদের দেশ অজেয় হবে। এরকম 
কাভার যদি আমর! ন! পাই তাহলে আমর। পঙ্গু হয়ে যাঁব। 

আমার বক্তব্যের শেষে লাল ফৌজ একাডেমীগুলে। থেকে আমাদের 
যার। ম্াতক তাদের শ্বাঙ্থা ও সাজা কামনার অক্ছমতি দিন । আমাদের 
দেশের প্রতিরক্ষাকে সংগঠিত ও পরিচালিত করার কাজে আমি তাদের 
সাফল্য কামনা করি। 

কম্বেডস্, উচ্চতর শিক্ষা ঘষে প্রতিষ্ঠানগুলোন্ আপনারা আপনাদের 
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প্রথম পোড়-খাওয়ানে। প্রশিক্ষণ পেয়েছেন সেখান থেকে আপনারা স্নাতক 
হয়েছেন। কিন্তু বিদ্যালয় তো কেবল একটা প্রস্ততি পধায় ।ক্যোভাররা 
তাদের আসল পোড়খাওয়ানো প্রশিক্ষণটা পায় বাধাঁবিপত্তির বিরুদ্ধে 
লড়াইয়ে, বাধাবিপত্তি অতিক্রম করার ক্ষেত্রে বিদ্যালয়ের বাইরে ব্যবহারিক 
কাজের ডেতর । কমরেডস্, মনে রাখবেন যে কেবল সেই ক্যাডাররাই ভাল 
যার| বাধাবিপত্তি ভয় পায় না, বাধাবিপত্তি থেকে লুকায় না, বরং যারা 
বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে এগিয়ে যান্ন যাতে সেগুলোকে অতিক্রম ও দূর 
করা যায়। কেবুল বাধাবিপত্তির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের মাধামেই -প্রক্কত ক্যাডারর। 
গড়ে-পিটে বেরিয়ে আসে। ) আর আমাদের ফৌজে যদি যথেষ্ট সংখ্যায় 
অকৃত্রিম ইম্পাতসম ক্যাডার থাকে তাহলে তা অজেয় হবে। 

আপনাদের স্বাস্থা কামনা কবি কমরেডস্‌। (তুমুল হর্ষধ্বনি। সকলে 
উঠে দাড়ান । কমরেড স্তালিনেব প্রতি সোচ্চার জয়ধ্বনি | ) 


প্রাভদ। 
৬ই মে, ১৯৩৫ 
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এল. এম. কাগীনোভিচ মেট্রো উদ্বোধনের 
আনুষ্ঠানিক সমাবেশে অভিভাষণ 


১৪ই মে, ১৯৩৫ 


কমরেডস্‌, অপেক্ষা করুন! আগাম হাততালি দেবেন না। স্তালিন 
ঠাট্টার সুরে বললেন--আপনারা তো এখনও জানেন নাকি কথা বলতে 
চলেছি আপনাদের কাছে । (হাসি ও করতালি । ) 

এইখানেই আসীন কমরেডদেব নির্দেশিত ছুটি সংশোধন আমি উল্লেখ 
করব। ( কমরেড স্তালিন তার হাত দিয়ে গোটা! সভাকক্ষটি একবার দেখিয়ে 
দিলেন |) ব্যাপারটা এইভাবে রাখা যেতে পারে । 

মস্কো মেট্রো নির্মাণের সাফল্যের জন্য পার্টি ও রাষ্ী নানান সম্মানপদক 
দিয়েছে, প্রথমজনকে অর্ডার অফ লেনিন, দ্বিতীয় জনকে অর্ডার অফ দা 
রেড স্টার, তৃতীয় জনকে অর্ডার অফ দা রেড ফ্রাগ অফ, লেবর, চতুর্থ জনকে 
সোভিয়েতসমূহের কেন্দ্রীয় কমিটির চাটার । 

কিন্ত এখানে একটি প্রশ্ন আছে । আর পবাইয়েব বাপারে কি হবে? 
যারা সম্মানপদকে পুবস্ৃত হলেন ঠিব তাদেরই মত কঠোব পরিশ্রম করে 
যে কমরেভরা কাজ করেছেন, যারা তাদের কাছে নিজেদের যোগাতা ও শন্তি 
নিয়ে একইভাবে নিয়োজিত হয়েছেন তাদের বাপাকে কি কর! হবে? 
আপনাদের অনেককে দেখাচ্ছে খুশি আর অন্যদের বিহ্বল 1 আমাদের ক্ষ 
করা উচিত ? সেটাই হল প্রশ্ন । 

সেই জন্যই পার্টি ও রাষ্ট্েন এই ভুলকে আম্র। সকল সং মাঙ্গষেব 
বিরোধিতা সত্বেও সংশোপন করতে চাই । (হাসি ও উচ্ডল করতালি |) 
দীর্ঘ ভাষণপানে আমি কিছু নবিশ নই তা সংশোপনগ্তলে। সম্পকে আমাকে 
বাখ্ার সুযোগ দিন । 

প্রথম সংশোধন £ মেট্রো নির্মাণের সফল কাজের জন্য ইউ. এস. এস, আর- 
এর কেন্দ্রীয় কাধনির্বাহী কমিটি ও গণকমিশারদের কাউন্সিলের তরফ থেকে 
অভিনন্দন জানাই শক্‌ কর্মীদের, মেট্রো নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত সকল ঘন্ত্রবিদ, 
প্রযুক্ষিবিদ, শ্রমিক নারী ও পুরুষদ্রে সমবাঁয়কে। (আনন্দ 'ও লোচ্চার 
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জয়ধ্বনি দিয়ে সভাকক্ষ কমরেড স্তালিনের প্রস্তাবকে অভিনন্দন জানায়-_ 
সকলে উঠে দাড়ান । ) 

এমনকি আজও মেছো! নির্মাণের শ্রমিকদের অভিনন্দন জ্ঞাপন করে 
আমাদের ভূলটা সংশোধন করা দরকার । (করতালি ।) আমাকে 
হাততালি দেবেন নাঃ এ হল সমস্ত কমরেভেরই সিদ্ধান্ত | 

এবং দ্বিতীয় সংশোধন--আপনাদের এট! সরাসরিই বলছি। কর্মী 
সমাবেশে জন্য মস্কো মেট্রোর সফল নির্মাণের ক্ষেত্রে কমসোমল্দের প্রাপা 
বিশেষ কৃতিত্বের কারণে মস্কোর কম্সোমল্দের সংগঠনকে আমি অর্ডার অফ, 
লেনিনে ভূষিত করছি । (আরও করতালি ও জয়ধ্বনি । কমরেড স্তাঁলিন 
হাসিমুখে কলোনেডস্‌ হলে জমায়েত সবাইয়ের সঙ্গে একযোগে করতালি 
দেন। ) আরও প্রয়োজন হল এই ভুলটাকে আজ সংশোধন করা ও আগামী- 
কাল প্রকাশ করা । (সংশোধনপত্র তুলে ধরে কমরেড স্তালিন সাদাসিধে ও 
আন্তরিকভাবে শ্রোতিমগুলীকে বলেন । ) সম্ভবত, কমরেডস্, এট! একটা ছোট 
বাপার, কিন্ত এর থেকে ভাল আর কিছু আমরা উদ্ভাবন করতে পারিনি | 

যদি অর কিছু আমর! করতে পাবি তো এগিয়ে চলুন' বলুন আমাদের ! 

মেট্রোর শ্রমিক ও নির্মাতাদের অভিবাদন জানিয়ে পরিচালকমহোদয় 
সভা তাগ করেন। কংক্রীট মিক্শার অপারেটররা, খনির শ্যাফট্‌-খনকরা, 
ওর়েন্ডার, ইঞজিনীয়ার, ফোরম্যান, 'প্রকেসর, শ্রমজীবী নারী ও পুরুষেরা, খুশি 
মান্ুষের। সবাই আনন্দচিত্তে করতালিরত অবস্থার “প্রিয় স্তালিন হুরবে' 
বলতে ধলতে সভাকক্ষ ত্যাগ করেন । 

ছ” নম্বর সারিতে হান্ক। লাল রঙের সোয়েটার পর। এফ কিশোরী একটা 
চেয়ারের ওপর উঠে বসে এবং সভাপতিদের দিকে সম্বোধন করে আবেগন্ডরে 
চীৎকার করে ওঠে “কমসোমলের তরফ থেকে কমবেড ব্তালিন ছুবুরে 1 

সোৎসাহ অভ্যর্থনা চলে কয়েক মিনিট এবং শেষ পযন্ত আনন্দধ্বনি 
যখন থামল কমরেড স্তালিন সমবেত সবাইকে আরেকবার প্রশ্ন করেন, 
“কি মনে করেন আপনার ? যথেষ্ট সংশোধন কি হল ?' 

আর আবার সভাকক্ষ ফেটে পড়ল উচ্ছল আনন্দধ্বনিতে | 


প্রাভদ। 
১৫ই তম, ১৯৩৫ 
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কমিউনিস্ট পাটির নেতৃর্ন্দ ও দরকার কর্তৃক 
নারী যৌথ খামারের শক কর্মীদের প্রদত্ত 
এক সন্বর্ধনায় দেওয়া ভাষণ 

১০ই নভেঙ্গর, ১৯৩৫ 


কমরেডস্‌. আজ আমর এখানে যা দেখলাম ত। হল সেই নতুন জীবনেব 
একট]! খণচিত্র থাকে আমরা বলি যৌথ জীবন, সমাজতান্ত্রিক জীবন । 
আমর। সাদাসিধে মেহনতি মানুষদের সরল বিবরণ শুনলাম ঘে তার! 
কিভাবে সমাজতান্ত্রিক প্রতিযোগিতার সাকলা অর্জনের উদ্দেশ্তটে কঠোর প্রচেষ্টা 
চালিয়েছে ও বাধাবিপত্তি অতিক্রম করেছে । আমরা কোনও সাদামাটা 
মেয়েদের বক্তৃতা শুনিনি বরং আমি বলব সে বক্তৃতা এমন নারীদের ঘার। 
শমের বীরাঙ্গনা কারণ যেসব সাফল্য তার। অর্জন করেছে তা একমাত্র 
অমের বীরাঙ্গনারাই লাভ করতে পারে । এরকম নারী আমাদের আগে 
ছিল না । এখানে এই আদি রয়েছি যার বয়স এর মধোই ৫৬ বছর, আমি 
তো আমার জীবনে অনেক জিনিস দেখলাম, আমি দেখেছি অনেক শ্রমজীবী 
নারী ও পুরুষ । কিন্ত কখনও এরবদ নাবী আনি দেখিনি । এরা হল 
আদ্যোপান্ত এক নতুন জাতেব মান্ছষ । একমাত্র মুক্ত শ্রম, একমাত্র যৌথ 
খামার শ্রমই গ্রামাঞ্চলে শ্রমের এমন বীরাঙ্গনাদের তৈবি করতে পারে । 

পুরানো আমলে এমন নাপী ছিল না, এরকম নারী তখন থাকতেও 
পারে না। 

আর একবার সত্যিসতা ভাবুন তো মেয়েরা আগেকার কালে, পুরানো 
দিনগুলোয় কেমন ছিল । যতদিন না মেয়ের বিয়ে হয় ততদিন তাকে সবচেয়ে 
নীচু স্তরের শ্রমিক বলে গণা করা হত । সে তার বাবার জন্য কাজ করত, 
কাজ করত অবিরাম, তবু তাঁর বাব! তাঁকে এই বলে গালাগাল দিয়েই চলত ঃ 
“আমি তোকে খাওয়াই 1 তাব বিয়ে হওয়ার পর সে স্বামীর জন্য খাটবে, সে 
খাটবে ঠিক সেই পরিমাণেই তার স্বামী তাকে যে পরিমাণ খাটতে বাধ্য করবে, 
আর তার স্বামীও তাঁকে গাল দিয়ে বলবে, আমি তোকে খাওয়াই ৷” গ্রামাঞ্চলে 
মেয়েরাই ছিল সবচেয়ে নিয় মানের শ্রমিক । স্বভাবতই এমন পরিবেশের মধ্যে 
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কৃম্বক রমণীদের ভেতর থেকে কোনও শ্রম-বীরাঙ্গনা তৈবি হতে পারে না মেই 
সব দিনগুলোয় শ্রম ছিল মেয়েদের কাছে অভিশাপ এবং যথালস্তব তারা 
তা এড়িয়ে চলত । 

একমাত্র যৌথ খামার জীবনই শ্রমকে একটি ম্যাদার বিষয় হিসেবে গভে 
তুলতে পারে, একমাত্র সেটাই গ্রামাঞ্চলে অকত্রিম বীরাঙ্গনাদের লালন করে 
তুলতে পারে । একমাত্র যৌথ খামার জীবনই অসামাকে ভাঙতে পারে আর 
মেয়েদের দাড় করাতে পারে তাদের নিজেদের পায়ের ওপব | যেটা আপনার! 
নিজেরা খুব ভালই জ্ঞানেন । যৌথ খামার অমদিবসের প্রবর্তন করেছে । আব 
শ্রমদিবসটা কি? শ্রমদিবসের সামনে নারী ও পুরুষ সবাই সমাঁন। নিজের জমায় 
ধার সবচেয়ে বেশি শ্রমদিবস আছে সে সবচেয়ে বেশি উপার্জন করে! এখানে 
বাপ বা স্বামী কেউই কোনও মেয়েকে এই বলে গাল দিতে পাবে না ঘে সেই 
তাকে খাওয়াচ্ছে । এখন কোনও মেয়ে যদি কাজ করে আর তার নামে যদি 
শ্রমদিবস জমা থাকে তাহলে সে নিজেই নিজের গ্রভী। দ্বিতীয় যৌথ খামার 
কংগ্রেসে কয়েকজন মহিল! কমরেডের সঙ্গে আলাপের কথা আমার মনে পড়ে । 
উত্তর অঞ্চল থেকে আগত তাঁদের মধো একজন বললেন ঃ 

দুবছর আগে কোন৪ পাণিপ্রার্থী পুরুষ আমাদের বাড়ী ঘেষত, না, 
আমার কোনও পণ ছিল ন।! এখন আমার নামে পাঁচশ শ্রমদিবন জমা 
আছে। আর কি ভাবছেন? পাণিপ্রার্থীর তো আমায় জালিয়ে মারছে 
তার! বলছে যে বিয়ে করতে চায় । কিন্ত আমি সময় নেব, আদি বেছে নেব 
আমার নিজের তরুণ মানুষকে |, 

যৌথ খামার মেয়েদের মুক্ত করেছে এবং শ্রমদিবসের মাধ্যমে তাদেরকে 
স্বাধীন করে তুলেছে । যখন সে অবিবাহিত তখন সে তার বাপের জন্য 
আর কাজ করে না, করে মূলত তার নিজেরই জন্য । আর কৃষক রমণীর 
মুক্তি বলতে ঠিক এই জিনিসটাকেই বোঝায় ; যৌথ খামার ব্যবস্থা বলতে 
ঠিক এই জিনিসটাই বোঝায় ঘা শ্রমজীবী নারীকে প্রতোক শ্রমজীবী পুরুষের 
সঙ্গে সমান করে তোলে । একমাত্র এইসব ভিত্তিতেই, একমাত্র এইসব 
পৰিবেশেই অমন চমৎকার মেয়ের গভে উঠতে পারে । সেইজন্য আমি 
আজকের সভাকে সরকারের সদস্যদের সঙ্গে বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গের নিছক একটা 
সাদামাটা সভা বলে গণ্য করব না, এট। হল এক আনুষ্ঠানিক দিন যেখানে 
নারীদের মুক্ত শ্রমের সাফল্য ও যোগ্যতা প্রদশিত হচ্ছে। সরকারের কাছে 
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তাদের সাফল্যের বিবরণী দিতে শ্রমের যেসব বীরাঙ্গনা এখানে এসেছেন 
আমি মনে করি যে সরকারের উচিত তাদেরকে সম্মান প্রদর্শন করা। 

আজকের দিনটিকে কিভাবে চিহ্িত করতে হবে? আমরা এখানে 
কমরেডস্‌ ভরোশিলভ, চের্ণভ, মলোটভ, কাগানোভিচ, ওর্জোনিকিদ্জে, 
কালিনিন, মিকোয়ান এবং আমি-_একসঙ্গে মিলিত হয়েছি এবং এই সিদ্ধান্তে 
পৌছিয়েছি ষে সরকারকে অনুরোধ করব আমাদের শ্রমের বীরাঙ্গনাদের 
অর্ডার অফ লেনিনে পুরস্কৃত করতে__দলনেত্রীদের অর্ডার অফ লেনিন 
দিতে এবং সাধারণ শক কমীদেব অর্ডার অক. দা ব্যানার অফ. লেবর দিতে । 
কমরেড মারিয়া দেমশেক্কোকে অবশ্য বিশেষ করে বাছাই করতে হবে । 

ভরোশিলভ £ খাসা মেয়ে ! 

মলোটভ £ সবচেয়ে হুষ্টু ! 

স্তালিনঃ আমি মনে করি যে এই ব্যাপারে অগ্রদূতী হিসেবে মারিয়া 
দেমশেঙ্কোকে অর্ডার অফ লেনিন দিয়ে পুরস্কৃত করা ছাডাও সোভিয়েন্ত- 
সমূহের কেন্দ্রীয় কাধনির্বাহী কমিটির পক্ষ থেকে তাকে ধন্যবাদ জানানো 
উচিত এবং তার দলের নারী যৌথ-খামার কর্মীদের অর্ডার অফ দা ব্যানার 
অফ লেবর দিয়ে পুরস্কৃত করা উচিত । 

একটি কগস্বর £ তারা সবাই হাজির কেবল একজন ছাডা। নে অন্থস্থ। 

স্তালিন £ ঘষে অস্তস্থ তাকেও অবশ্যই পুরস্কত করতে হবে। এইভাবেই 
এই দিনটিকে আমরা চিহ্নিত করতে চাই। 

( সোচ্চার ও দীর্ঘ করতালি । সকলে উঠে ঈাড়ায় । ) 


প্রাভদা 
১১ই নভেম্বর, ১৯৩৫ 
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_ স্তাখানোভাইটদের৯ প্রথম সারা-ইউনিস্বন 
সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ*” 
১৭ই নভেম্বর, ১৯৩৫ 


১। স্তাখানোডভ আন্দোলনের তাৎপর্য ঃ 

কমরেডস্‌, স্তাখানোভাইটদের সম্পর্কে এই সম্মেলনে এত কিছু বলা হয়েছে 
এবং বল! হয়েছে এত ভালভাবে যে আমার বলার জন্য বাকি আছে 
প্রকৃতপক্ষে খুব সামান্যই । কিন্তু যেহেতু আমাকে বলতে আহ্বান কর! 
হয়েছে তাই আমার ছুচার কথ! বলতে হবে । 

স্তাখানোভ আন্দোলনকে শ্রমজীবী নারী ও পুরুষের কোনও সাধারণ 
আন্দোলন বলে গণা করা যায় না। স্তাখানোভ আন্দোলন হল শ্রমজীবী 
পুরুষ ও নারীর এমন এক আন্দোলন যা আমাদের সমাঁজতাম্ত্রিক নির্মাণকাণ্ডের 
ইত্তিহাসে তার মহত্তম একটি পৃষ্ঠা হিসেবে রয়ে যাবে । 

ত্তাখানোভ আন্দোলনের তাৎপথটি কোথায় নিহিত আছে ? 

তা নিহিত আছে প্রাথমিকভাবে এই ঘটনায় যে সে-আন্দোলন হল 
কোনও কিছুকে ছাপিয়ে ওঠার জন্য সমাজতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্দিতার একটি নতুন 
তরঙ্গের বহিঃপ্রকাশ, একটি নতুন ও উচ্চতর স্তরের সমাজতান্ত্রিক গ্রতিদ্বন্দিতা । 
কেন নতুন এবং কেন উচ্চতর ? কারণ স্তাখানোভ আন্দোলন সমাঙ্্তান্ত্রিক 
প্রতিদ্বন্বিতার একটি বহিঃপ্রকাশ হিসেবে পুরানো পধাঁয়ের সমাজতান্ত্রিক 
প্রতিঘন্দিতার সঙ্গে তুলনামূলকভাবে শ্রেয়। অতীতে বছর তিনেক আগে 
সমাজতান্ত্রিক প্রতিদ্বন্বিতার প্রথম পর্বে সমাজতান্ত্রিক প্রতিত্বন্দিতা আধুনিক 
কুখকৌশলের সঙ্গে আবহ্যিকভাবে সম্পর্কযুক্ত ছিল না। সে-সময় বস্তুতপক্ষে 
আমাদের আধুনিক কৃৎকৌশলই প্রীয় ছিল না। পক্ষান্তরে সমাহ্বতান্ত্রিক 
প্রতি্বন্বিতার বর্তমান পর্বট-স্যাখানোভ আন্দোলনটি আবশ্ঠিকভাবেই 
আধুনিক কুৎকৌশলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত । একটা নতুন ও উন্নততর কৃং- 
কৌশলকে বাদ দিলে ত্যাথানোভ আন্দোলনের কথা ভাবাও যায় না। 
আমাদের সামনে “রয়েছেন কমরেডস্‌ স্তাখানোভ, বুসিগিন, ম্মেতানিন, 
ক্রিভানোন, প্রোনিন, ভিনোগ্রাদোভা মেয়ের এবং আরও অনেকে, এব 
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নতুন মানুষ, শ্রমজীবী পুরুষ ও নারী যারা তাদের স্ব স্ব কাজের কংকৌশলকে 
সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছেন, তাকে চালু করেছেন ও আরও এগিয়ে নিয়ে গেছেন। 
বছর তিনেক আগে এরকম লোক ছিল না, অথবা এরকম লোক ছিল 
খুব সামান্তসংখ্যক । এরা হলেন নতুন মানুষ, এক বিশেষ ধাচের মানুষ । 

পুনশ্চ, স্তাথানোভ আন্দোলশ হল শ্রম্জীবী পুরুষ ও নারীদের 'এমন 

আন্দোলন যা বর্তমান শিল্পকৌশলগত মানকে ছাপিয়ে যাওয়ার, বর্তমান 
উৎপাদন পরিকল্পন। ও অন্থমানগুলোকে ছাপিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য পূরণের কাঁজে 
হাত দিয়েছে। সেগুনোকে ছাপিয়ে যাওয়া এই কারণে যে আমাদের 
আজকের দিনে পক্ষে, আমাদের নতুন মানুষদের পক্ষে সেইসব মান 
ইতোমধোই দেকেলে অচল হয়ে পড়েছে । এই আন্দোলন শিল্পকৌশল 
সম্পর্কে পুরানে। দৃষিভঙ্গী গুলোকে ভেঙে ফেলছে, তা কাপিয়ে তুলছে পুরানে। 
প্রযুক্তিগত মানকে, পুরানো পরিকল্লিত ঘোগাতাকে এবং পুরানো উৎপাদন 
'পরিকল্পনাগ্ুলোকে আর তা দাবি করছে যে নতুন € উন্নততর সব প্রযুক্তিগত 
মান, পরিকল্পিত যোগাতা এবং উৎপাদন পরিকল্ঈন| হি হোক। এটা 
অবধারিতভাবেই আমাদের শিল্পক্ষেত্রে এক বিপ্লবের জন্ম দেবে। সেই 
জন্যই স্তাখানোভ আন্দোলন মূলত একটি প্রগাঢ় বৈপ্লবিক আন্দোলন । 

এর আগেই বলা হয়েছে যে নতুন ও উন্নততর প্রযুক্তিগত মানেব বহিঃপ্রকাশ 
হিসেবে স্তাথানোভ আন্দোলন হল শ্রমের সেই উচ্চ উৎপাদনশীলতা র দৃষ্টান্ত 
যা একমাত্র সমাজতন্ত্রই দিতে পারে এবং ঘা ধনতন্ত্র দিতে অক্ষম । এটা 
চুড়ান্ত সত্য। কেন এমন হয়েছিল যে পুঁজিবাদ সামন্তবাদকে বিধ্বস্ত ও 
পরাজিত করল? কারণ পুঁজিবাদ শ্রমের উৎপাদনশীলতার উচ্চতর মান 
স্থষ্টি করেছিল, সামন্তবাদী ব্যবস্থায় যা তৈরি কর! বাঁয় তাত থেকে অত্ভুলশীয় 
বিরাটতর পরিমাণ পণ্য তৈরী করতে তা সমাজকে সক্ষম করেছিল; কারণ 
তা সমাজকে করেছিল আরও সমৃদ্ধ । কেন এমন হয় ষে সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদী 
অর্থনীতির ব্যবস্থাকে পরাজিত করতে সক্ষম এবং তা৷ নিশ্চয়ই করবেও? 
কারণ সমাজতন্ত্র পুঁজিবাদী অর্থনীতির বাবস্থার থেকে আমের উন্নততর দৃষ্টান্ত 
হাজির করতে পারে, শ্রমের এক উচ্চতর উৎপাদনশীলতা সম্ভব করতে 
পারে; কারণ তা সমাজকে ঘোগাতে পারে আরও অনেক সামগ্রী এবং 
পুঁক্িবাদী অর্থনীতির বাবস্থার চাইতে সমাজকে আরও সমৃদ্ধ করে তুলতে 
পারে । 
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কিছু লোক ভাবে যে একজন দরিদ্র বাক্তির জীবনধারণের মানের ওপর 
নির্ভর করে জনগণের বৈষয়িক অবস্থার একটা নির্দিষ্ট সমানীকরণের মাধামে 
সমাজতন্্বকে স্বসংহত করা যেতে পাঁরে। সেটা সতা নয়। সেটা হল 
লমাজতন্ত্র সন্বন্ধে এক পেটিবুর্জোয়া ধারণা । বস্ত্ুতপক্ষে সমাজতন্ত্র সফল হতে 
পারে একমাত্র অরমেব ক্ষেত্রে পুঁজিবাদেব থেকে উচ্চতর এক উন্নত উতৎপাদ্রন- 
শীলতার ওপন্ন নির্ভর কবে, উৎপাদিত সামগ্রীসমূৃহ ও সকলপ্রকার ভোগা- 
ভ্রবোর 'প্রাচুধের ওপর নিভর করে, এবং সমাজেব সকল সবস্তোর জন্তা এক সম 
ও সাংস্কৃতিক জীবনের ওপর নিভর করে । কিন্তু সমাজতন্ত্রকে যি এই লক্ষা 
পূবণ করতে হয় এবং সকল সমাজের ভেতর মামাদেব সোভিয়েত সমাজে, 
সমৃদ্ধতম করে গে তুলতে হর তাহলে আমাদের দেশকে অবশ্যই শ্রমের 
এমন উৎপাদনশীলত। অর্জন করতে হবে ঘা সর্বাগ্রগণা পুঁজিবাদী দেশগুলোর 
চাইতে ছাপিকে ঘান্স । এছাড। বিভিন্ন সামগ্গীর ও সবরকমের ভোগার্রবোর 
প্রাচ্য অঞ্জনেব কথা আমর চিন্তাও করতে পারি না। স্তাখানোভ 
আন্দোলনের তাংপধটি এইখানেই নিহিত যে এ হল এমন এক আন্দোলন 
য। চুরমাব কবে দিচ্ছে পুরানে। প্রযুক্তিগত মানগুলোকে কারণ সেগুলে! 
পথাপ্ত নয়, যে আন্দোলন অনেকগুলো ক্ষেত্রেই সর্বাগ্রগণা পু'জিবাদী দেশগুলোর 
শ্রমের যে উতপাদনশীলত। তাঁকে ছাপিয়ে যাচ্ছে, আর এইভাবেই সেই 
আন্দোলন আমাদের দেশে সমাজতন্ত্রকে আরও সুসংহত করার বাশ্তব 
সম্ভাবন। তৈনি করছে, স্ষটি করছে আমাদের দেশকে সব (দেশের থেকে 
সমৃদ্ধতমে রূপান্তরিত করাঁর সম্ভাবন| | 

কিন্ত স্তাখানোভ আন্দোলনের তাৎপযের ইতি এইখানেই নয় । এর 
তাখ্পধ আরও নিহিত এই ঘটনার যে ত। সমাজতন্্ব থেকে সাঘাবাদের 
উত্তরণের পরিবেশ ঠিতরী করছে । 

সম|জতন্ত্রের নীতি হল এই ষে একটি সমাজতাপ্িক সমাজে গ্রত্যেকে 
তার সামর্থা অনুযায়ী কাজ করে এবং ভোগাসামগ্রী পায় সমাজের জন্য 
সে ঘা কাজ করছে সেই অন্ুলারে, তার প্রয়োজন অনুসারে নয়। এব 
অর্থ এই যে শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও শিল্পকৌশলগত মান তখনও তেমন 
একটা উঁচু নয়, তখনও মানসিক ও কায়িক শ্রমের মধ্ো পার্থকা বজায় 
থাকে, তখনও শ্রমের উৎপাদনশীলতা এরকম যথেষ্ট উচু নয় যে ত৷ 
ভোগামামগ্রীর প্রাচ্য স্থনিশ্চিত করতে পারে এবং এরই কলন্বরূপ সমাজ 
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তার সদশ্তদের প্রয়োজন অন্গসারে ভোগ্যদ্রব্য দিতে পারে না, সমাজের 
জন্য তার! যেমন কাজ করে সেই অন্ুসারেই তা দিতে বাধা হয় । 

সাম্যবাদ এক উচ্চতর পর্যায়ের বিকাশের প্রতিকলক | সাম্যবাদের 
নীতি হল একটি সাম্যবাদী সমাজে প্রত্যেকে তার সামর্থ অনুযায়ী কাজ 
করে আর যে কাজটা সে করছে সেই অন্রপারে নয়, বরং একজন 
সাংস্কৃতিকভাবে উন্নত মানুষ হিসেবে যা তার প্রয়োজন সেই অন্ুসারেই 
ভোগাসামগ্রী পেয়ে থাকে । এর অর্থ এই যে শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও শিল্প- 
কৌশলগত মান এত ষথেষ্ট উচ্চ পধায়ে পৌছিয়েছে যে তা মানসিক শ্রম 
ও কায়িক শ্রমের পার্থকাকে অপসারণ করতে পারে, মানসিক শ্রম ও 
কায়িক শ্রমের মধোকার পার্থকা ইতোমধ্যেই বিলুপ্ত হয়েছে আর শ্রমের 
উৎপাদনশীলতা এমন একট? উচ্চ স্তরে পৌছিয়েছে যে ত! ভোগ্যসাম গ্রীর 
এক চূড়ান্ত গ্রাচূর্ধ যোগাতে পাবে এবং তার ফলে সমাজ এই সামগ্রীগুলোকে 
তার সদশ্তদের প্রয়োজন অন্ুপারে বণ্টন করতে সক্ষম হয় । 

কিছু কিছু লোক এরকম চিন্ত। করে যে ইঞজিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদদের, 
মানসিক স্তরের শ্রমিকদের সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত মানকে গড দক্ষ শ্রমিকের 
মানে নামিয়ে এনে মানসিক ও কার়িক শ্রমিকদের একট। নির্দিষ্ট মাত্রায় 
সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত সমানীকরণের মাধ্যমেই মানসিক শ্রম ও কায়িক 
শ্রমের মধ্যেকার পার্থকাকে মুছে ফেলা সম্ভব । এটা একেবারেই ভূল । কেবল 
পেটিবুর্জোয়। বাচালরাই সাম্যবাদ সম্বন্ধে এইরকমভাবে ধারণ করতে পারে। 
"বাস্তবে মানসিক শ্রম ও কারক শ্রমের মধ্যেকার পার্থকা একমাত্র দূর কর! মায় 
| শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত মানকে ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদ 
শ্রমিকদের মানে উন্নীত করার মাধামে । এটা অসম্ভব মনে করা অযৌক্তিক 
হবে। সেই সোভিয়েত বাবস্থায় এট। পুরোপুরি সম্ভব যেখানে দেশের 
উৎপাদনী শক্তি গুলোকে পুঁজিবাদের শৃঙ্খল থেকে মুক্ত করা হয়েছে, যেখানে 
শমকে মুক্ত করা হয়েছে শোষণের জোয়াল থেকে, যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর 
ক্ষমতায় আসীন এবং যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর তরুণ প্রজন্মের কাছে এক পর্যাপ্ত 
মাত্রায় প্রযুক্তিগত শিক্ষালাভের সমস্ত রকমের স্থযোগই আছে । এ বিষয়ে 
সন্দেহের কোনও হেতু নেই ষে শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগন্ত 
মানের ক্ষেত্রে এরকম একটা উন্নতিই মাননিক ও কায়িক শ্রমের ব্যবধানের 
বনিয়াদকে ভাঙতে পারে, একমাত্র এইভাবেই শ্রমের উৎপাদনশীলতার 
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এমন উচ্চ পর্যায় ও ভোগাসামগ্রীর প্রাচূর্কে স্থনিশ্চিত করা সম্ভব যা সমাজতন্্ 
থেকে সাম্যবাদে উত্তরণ সুচিজ্ত করার জন্য আবশ্যক | 

এই পরিপ্রেক্ষিতে স্তাখানোভ আন্দোলন এই ঘটনার জন্ত তাৎপর্যপূর্ণ 
যে তার মধ্যে আমদের দেশের শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও প্রযুক্তিগত মানের 
ঠিক এইরকম একটি উন্নতিরই প্রথম স্চন। রয়েছে-_-সেই স্চন! দুর্বল তা সত্য 
তবু সুচন! নিশ্চয়ই | 

আর আমাদের কমরেডদের_স্তাখানোভাইটদের দিকে আরও কাছ 
থেকে তাকিয়ে দেখুন তো।। তরী কি ধাঁচের মানুষ? তারা বেশিরভাগই 
হলেন তরুণ বা মাঝবয়সী শ্রমজীবী পুরুষ ও নারী-_সাংস্কৃতিক ও শিল্পকৌশল- 
গতসম্পন্ন এমন মানুষ যার! কাজের ক্ষেত্রে বিশুদ্ধি ও সুক্্রতার দৃষ্টান্ত রাখেন, 
যার! কাজের ক্ষেত্রে সময়ের ব্যাপারের গুরুত্বটা উপলন্ধি করতে পারেন এবং 
শুধু মিনিট নয়, সেকেগুটা পধন্ত হিসেব করতে শিখেছেন । তাপের 
অধিকাংশই শিল্পকৌশলের নানতম পাঠটি শিখেছেন এবং নিজেদের শিল্প- 
কৌশলগত শিক্ষা চালিয়ে যাচ্ছেন। কিছুসংখ্যক ইঞজিনীয়ার, প্রযুক্তিবিদ ও 
কর্মপরিষ্টালকদের মধো বে বক্ষণশীলতা ও স্থবির ভাব দেখা যায় তা থেকে 
তার! মুক্ত ; সেকেলে মব শিল্পকৌশলগত মানকে চর্ণ করে আর নতুন ও 
উন্নততর মান সৃষ্টি করে তারা সাহসের সঙ্গে সামনের দিকে এগিয়ে চলেছেন । 
আমাদের শিল্পের নেতার! যে পরিকল্পিত যোগাতা ৪ অর্থনৈতিক পরিকল্পনা 
প্রণয়ন করেছেন সেখানে তারা সংশোধনী নিয়ে আসছেন, ইঞ্জিনীয়ার ও 
প্রযুক্তিবিদদের বন্তবাকে তারা প্রায়শই পবিশ্ুরণ ও সংশোধন করেন, তারা 
অনেকসময়ই এদেরকে শেখান ও এগিয়ে যেতে অন্রপ্রাণিত করেন কারণ 
তারাই হলেন সেউ পরনের মাঘ যার নিজেদের ব্বম্ব কাঁজের কুখকৌশলকে 
সম্পূর্ণ আয়ত্ত করেছেন এবং যারা কুংকৌশল থেকে যতটা বেশি পরিমাণ লাভ 
নিঙড়ে নেওরা সম্ভব ততট। বার করে নিতে সক্ষম । আজ ক্তাথানৌভাইটর 
এখনও সংখায় কম, কিন্তু এ বিষয়ে আগামী দিনে যে তাদের সংখ্যা বাঁডবে 
দশগুণ তাতে কেউ কি সন্দেহ করতে পাবে ? এটা কিম্পষ্ট নয় যে স্তাখানো- 
ভাইটারা আমাদের শিল্পের ক্ষেত্রে নতুন পথের উদ্ভাবক, যে স্তাখানোভ 
আন্দোলন আমাদের শিল্পের ভবিষ্যত নির্দেশ করে, যে এই আন্দোলনেই 
নিহিত আছে শ্রমিকশ্রেণীর সাংস্কৃতিক ও শিল্পকৌশলগত মানের ভবিষ্যত 
বৃদ্ধির বীজ, যে এই আন্দোলনই আমাদের সামনে সেই রাস্তাটা খুলে ধরছে 
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একমাত্র ধার মাধ্যমে অজিত হতে পারে শ্রমের উতপাদনশীলতার এমন উচ্চ 
মান যা সমাজতন্ত্র থেকে সাম্যবাদে উত্তরণের জন্য এবং মানসিক শ্রম ও 
কায়িক শ্রমের বাবপান ঘুচানোর জন্য আবশ্ক। 

আমাদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের প্রেক্ষিতে, কমরে -স্‌, এই হল স্তাখানে। 
ভাইট আন্দোলনের তাৎপর্য । 

স্তাখনোভ ও বুমিগিন ঘখন পুরানো রুংকৌশলগত মানকে চুর্ণ করতে 
স্তর করেছিলেন তারা কি তখন স্তাখানোভাইট আন্দোলনের এই মহান্‌ 
তাৎপধের কথা ভেবেছিলেন ? নিশ্চয়ই নয়। তাদের ছিল নিজন্ব উদ্বেগ 
তার! চেষ্টা করছিলেন তাদের উদ্যোগকে বাধাবিপত্তি থেকে বার কবে 
আনতে এবং অর্থনৈতিক পরিকল্পনার লক্ষ্যমাত্রাকে অনেক বেশি করে 
পুবণ করতে । কিন্তু এই লঙক্ষা পূবণ করতে গিয়ে তাদেরকে পুরানো 
কুখকৌশলগত মান ভাঙতে হয়েছিল এবং সব-সের। পুঁজিবাদী দেশগুলোকে 
ছাপিয়ে যায় শ্রমের এমনই এক উচ্চ উৎপাদনশীলতাকে বিকশিত করে 
তুলতে হয়েছিল । এটা অবশ্ঠ চিন্ত! কর! হাস্তকর হবে যে এই পরিস্থিতিটি 
স্তাখানোভাইটদের আন্দোলনের মহান্‌ এতিহাসিক তাৎপরকে কোনওভাবে 
খাটো করতে পারে। 

একই কথা! বল! ষায় সেইসব শ্রমিকদের সম্বন্ধে যার। আমাদের দেশে 
১৯০৫ সালে সবপ্রথম শ্রমিকদের ভেপুটিদের সোভিয়েতসমূহকে সংগঠিত 
করেছিল। তারা অবশ্ঠ এরক কখনও ভাবেনি যে শ্রমিকদের ডেগুটিদের 
সোভিয়েতগুলো সমাজতান্ত্রিক বাবস্থার বনিয়াদ হয়ে উঠবে । তারা খন 
অমিকদের ডেপুটিদের লোভিয়েতগুলো ' স্থপ্টি করেছিল তখন তার কেবল 
জারতত্ত্রের বিরুদ্ধে, বুর্জোয়াশ্রেণীর বিক্ুদ্ধে নিজেদেরকে রক্ষাই করছিল । কিন্তু 
এই পরিস্থিতিটি কোনওভা!বেই এই প্রশ্নাতীত তথ্যটিকে অস্বীকার করে না 
খে লেনিনগ্রাদ ও মক্কোর অমিকদের ছারা ১৯০৫ সালে শ্রমিকদের ডেগুটিদের 
'সোভিয়েতসমূহের জন্য আরন্ধ আন্দোলন শেষ পর্যস্ত এগিয়ে গিষেছিল ছুনিয়ার 
'এক-বষ্ঠটাংশ থেকে পুঁজিবাদের উৎসাদনে ও সমাজভঙ্ত্রের বিজয় অর্জনে । 

২। স্তাখানোভ আন্দোলনের মূল উৎসসমূহ আমর এখন স্তাখানোস্ড 
আন্দোলনের শৈশবে, তার বুচনায় দাড়িয়ে । 

স্তাখীনৌোড আন্দোলনের কতকগুলো চারিত্রিক বৈশিষ্টা লক্ষ কর! দরকার । 

ঘে ঘটনাটি সবচেয়ে নঞ্জরে পড়ে ভা এই ধে শ্রই আন্দোলনটি আর্দাদেষ 
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উদ্যোগগুলোর প্রশাসকদের তরফ থেকে কোনওরকমের চাপ ছাড়াই কোনও- 
রকমে নিজে থেকেই প্রায় স্বতঃস্ফর্তভাবে নীচের তল। থেকে স্বুরু হয়েছিল। 
তার থেকেও কিছু বেশিই বলা যায় কারণ এই আন্দোলন আমাদের 
উদ্যোগগুলোর প্রশাসকদের ছাড়াই, এমনকি তাদের বিবোধিতা সত্বেও 
একরকমভাবে জেগে উঠেছিল ও বিকশিত হতে সুরু করেছিল। কমরেড 
মলোটভ আপনাদের কাছে ইতোমধোই বলেছেন যে আবচাঙ্গেলক্ষ, কাঠ 
কারখানার শ্রমিক কমরেড মুসিন্সকিকে কি ঝামেলার মধা দিয়ে যেতে হয়েছিল 
যখন ভিনি প্রশাসনের কাছ থেকে লুকিয়ে ইন্সপেররদের কাছ থেকে লুকিয়ে 
নতুন ও উচ্চতর কুংকৌশল মান প্রণরন করেছিলেন । খোন স্তাখানোভের 
কপালও কিছু বেশি ভাল ছিল না! কারণ তার অগ্রগমনেব ক্ষেত্রে তাকে কেবল 
প্রশাসনের কিছু কর্মকর্তার বিরুদ্ধাচরণের সামনেই আত্মরক্ষ। করতে হয়নি, আরও 
আক্সরক্ষ। করতে হয়েছিল কিছু শ্রমিকের বিরোপিতার সামনে যারা তার। 
'নবোদ্ভাবিত ধ্যান-ধারণা র জন্য তাকে হন্তে হয়ে তাড। করেছিল । বুসিগিনের 
সম্বন্ধে আমর! জানি যে তাকে তার নবোভ্ভাবিত ধ্যানধারণা র জন্য কারখানায় 
কাজ খুইয়েই প্রায় দাম দিতে হয়েছিল এবং একমাত্র শপ, স্থপারিশ্টেডেন্ট 
কমবেড সোকোলিন্স্ষির হস্তক্ষেপই তাকে কারখানায় টিকে থাকতে সাহায্য 
করেছিল । কস্ুৃতরাৎ দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের শিল্পোগ্যোগঞ্জলোর 
প্রশাসকদের তরফ থেকে আদে ঘ্দি কোনওরকম কাজ কর] হয়ে থাকে তবে ত। 
স্তাখানোভ আন্দোলনকে সাহাধ্য করার জন্য নয়, তাকে রুখবার জন্তাই । ফলত 
স্তাখানোভ আন্দোলন জেগে উঠেছিল এবং একটি আন্দোলন হিসেবে বিকশিত 
হয়ে উঠেছিল নীচের তলা থেকেই । আর ঠিক যেহেতু তা নিজে থেকেই জেগে 
উঠেছিল, ঠিক ষেছেতু তা এসেছিল নীচের তলা থেকে তাই এটা হল 
অ!জকের দিনের সবচেয়ে প্রাণবন্ত ও অপ্রতিরোধ্য আন্দোলন! 

স্তাখানোভ আন্দোলনের আরেকটি বৈশিষ্ট্য সম্পর্কেও উল্লেখ দরকার । 
এই চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য হল এই ঘষে স্তাধানোভ আন্দোলন আমাদের গোটা 
সোভিয়েত ইউনিয়নে ক্রমাহুত্বে নন, বরং এফ অতু্পনীয় ক্রততার সঙ্গে এক 
মহাঝটিকার মস্ত ছড়িয়ে পড়েছিল । কিভাবে তা সরু হয়েছিল ? স্তাখানোড 
করল। উৎপাদনের ক্কংকৌশলী মমকে পাঠ-ছ গুণ অন্তত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন । 
বুনিগিন ও ম্মেতাদিন একই কাজ কর্ষেছিলেম--একফজন যন্ত্রনির্দাণের ক্ষেজে 
আধ অপরজন জুতার কারখানান্ন । সংবাদপত্রগুলো এসব তথা ছাপাল। 
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আর অকন্মাৎ স্তাখানোভ আন্দোলনের আগুন গোটা দেশে ছড়িয়ে 
পড়ল । এর কারণটা ছিল কি? কিভাবে এটা হল যে স্তাখানোভ আন্দোলন 
এত ত্রুত বিস্তার লাভ করল? এটা কি এই কারণে যে স্তাখানোভ ও 
বুসিগিন ছিলেন ইউ. এস. এস. আর-এর অঞ্চলে অঞ্চলে ও জেলায় জেলায় 
ব্যাপক যোগাযোগসম্পন্ন বিরাট সংগঠক এবং তারা নিজেরাই এই আন্দোলনকে 
সংগঠিত করেছিলেন? না। নিশ্চয়ই তা নয়। তাহলে বোধহয় এই 
কারণে যে স্তাখানোভ ও বুসিগিনের মনে আমাদের দেশের বিরাট ব্যক্তিত্ব 
হয়ে উঠবাব বাসন! ছিল আর তারা নিজেরাই প্তাখানোভ আন্দোলনের স্ফুলিঙ্গ 
সার! দেশে বয়ে নিয়ে গেছিলেন ? সেটাও সত্য নয়। আপনারা তো এখানে 
স্তাখানৌোভ ও বুমিগিনকে দেখেছেন । তীবা এ সম্মেলনে বক্তব্য বেখেছেন। 
তারা! এমন সাদাসিধে বিনম্র মানুষ ঘাদের মনে জাতীয় ব্যক্তিত্বের বিজয়মুকুট 
পরার তিলমাত্র বাসন। নেই । এমনকি এটাও আমার মনে হয় যে তাদের সব 
প্রতাশ। ছাপিয়ে উঠে আন্দোলনটি যে পরিধি লাভ করেছে তাতে তার 
কিছুটা বিব্রতই বটে । এবং এ সবেও যদি ন্তাখানোভ ও বুসিগিনের নিক্ষিপ্ত 
অগ্নিশলাক। একটা প্রচণ্ড অগ্নিকাও সুরু করার মত যথেষ্ট হয় তবে তার অর্থ 
হয় এই যে স্তাখানোভ আন্দোলন চুড়ান্ত দানা বেধে উঠেছে । একমাত ৰে 
আন্দোলন $ভান্ত দানা বেধে উঠেছে এবং বিস্ফোরিত হওয়ার জন্য ঘা একটিমাত্র 
কাঁপনের অপেক্ষায় আছে-একমাত সেই ধরনের আন্দোলনই অত 
ত্রুততার সঙ্গে ছডিয়ে পড়তে পারে ও গডানে। বরফ গোলার মত বেডে 
চলতে পারে। 

এটা কিভাবে বাখা। করা যায় যে স্তাখানোভ আন্দোলন একেবারে 
পরিপক্ক বলে প্রতিপন্ন? এর দ্রুত বন্তারের পেছনে কারণগুলো কি কি? 
স্তাখানোভ আন্দোলনের মুল উত্নগুলো কিকি? 

অন্তত এর চারটি কারণ রয়েছে । 

'১। স্তাখানোভ আন্দোলনের সবচেয়ে প্রথম ও অগ্রগণা বনিয়াদ ছিল 
শ্রমিকদের বৈষয়িক কল্যাণের ক্ষেত্রে আমূল উন্য়ন। কমরেডস্, জীবন 
উন্নত হয়েছে। জীবন হয়েছে আরও আনন্দময় । আর জীবন যখন হয় 
আরও আনন্দময় তখন কাজ এগোয় ভালভাবে । এই কারণেই উৎপাদনের 
উচ্চ হার। এই কারণেই শ্রমের বীর আর বারাঙ্গনারা। সেটাই হল 
প্রাথমিকভাবে স্তাখানোভ আন্দোলনের মূল। আমাদের দেশে যদি একট 
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সংকট থাকত, দি থাকত বেকারি-_ শ্রমিকশ্রেণীর সেই অভিশাপ-_যদি 
আমাদের দেশের মানুষ থাকত খারাঁপভাবে, নীরন ও একঘেয়েভাবে, 
নিরানন্দ মনে তাহলে এই স্তাখানোভ আন্দোলনের মত কিছুই আমরা 
পেতাম না। (করতালি ।) আমাদের সর্বহার! বিপ্লব হল দুনিয়ার একমাত্র 
বিপ্লব যা জনগণকে শুধু রাজনৈতিক ফলই নয় সেই সঙ্গে বৈষয়িক ফলও 
প্রদর্শন করতে পেরেছে । শ্রমিকদের সকল বিপ্লবের মধ্যে আমাদের জানা 
একটিমাত্র বিপ্রবই ক্ষমতা দখল করতে পেরেছিল । সেট? ছিল প্যারিস 
কমিউন | কিন্তু তা দীর্ঘস্থায়ী হয়নি । এটা সত্য যে তা পুঁজিরাঁদের শেকল 
চূর্ণ করতে চেষ্টা করেছিল; কিন্তু সেটা ভাঙার মত পধাপ্ত সময় তা! 
পায়নি, এবং জনগণন্ে বিপ্রবের কলাণকর বৈষয়িক ফলাফল দেখানোর 
মত সময় তে। পেয়েছিল আরও অনেক কম। আমাদের বিপ্রনই হল এমন 
একমাত্র বিপ্লব যা শুধু পুঁজিবাদের শেকলগুলোকে চুরমাব করে জনগণের 
স্বাধীনতাই এনে দেয়নি সেই সঙ্গে জনগণের জন্য এক সমৃদ্ধ জীবনের 
বৈষয়িক পরিবেশ স্থ্টি করতেও সক্ষম হয়েছে । এইখানেই আমাদের বিপ্লবের 
শক্তি ও অপরাঁজেয়তা নিহিত আছে । পুজিপতিদের হটিয়ে দেওয়া, 
জমিদারদের হটিয়ে দেওয়া, জারের তল্লিবাহকদের হটিয়ে দেওয়া, রাষ্রক্ষমতা 
দখল করা এবং স্বাধীনতা অর্জন করা এসব নিশ্চয়ই ভাল জিনিস। 
এটা খুবই ভাল। কিন্তু ছুর্ভাগাবশত একা স্বাধীনতা পথাপ্টরকম যথেষ্ট 
নয়। যদি রুটির ঘাটতি থাকে, ঘদি মাখন আর চবি কম থাকে, ষি 
স্থৃতিবস্ত্রেরে অভাব থাকে আর বাসগৃহের অবস্থা যদি খারাপ হয় তাহলে 
স্বাধীনতা আপনাকে বেশি দূব নিয়ে যেতে পারবে না। কমরেভস্‌, একা 
স্বাধীনতার ওপর বেঁচে থাকা বড় দুষ্কর । (সম্মতিজ্ঞাপক সোচ্চার ধ্বনি। 
করতালি ।) ভালভাবে ও আনন্দের সঙ্গে বেচে থাকার জন্য রাজনৈতিক 
স্বাধীনতার বল্যাণগুলোকে অবশ্যই বৈষয়িক কল্যাণ দিয়ে পরিপূরিত করতে 
হবে। আমাদের বিপ্রবের একটি বিশিষ্ট লক্ষণ এই ষে তা জনগণকে কেবল 
স্বাবীনতাই দেয়নি, সেই সঙ্গে দিয়েছে বৈষয়িক কল্যাণ এবং এক সমৃদ্ধ ও 
সাংস্কৃতিক জীবনের সম্ভাবনা । সেই জন্যই আমাদের দেশে জীবন হয়ে উঠেছে 
আনন্দময় এবং এই মৃত্তিকা! থেকেই স্তাখানোভ আন্দোলনের উদগম | 

(২) স্তাখানোভ আন্দোলনের দ্বিতীয় উতৎসটি হল এই ঘটনা ঘষে 
আমাদের দেশে কোনও শোষণ নেই । আমাদের দেশের জনগণ শোষকদের 
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জন্য, পরভৃৎদের সমৃদ্ধির জন্য কাজ করে না; তাঁরা কাজ করে নিজেদের 
জন্য, তাঁদের নিজেদের শ্রেণীর জন্য আর তাদের নিজেদের সোভিয়েত সমাজের 
জন্য যেখানে ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হয় শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে সের সদশ্যদের দিয়ে | 
সেইজন্যই আমাদের দেশে শ্রমের সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে এবং তা সম্মান 
ও গর্বের একটি বিষয়। পুজিবাদে শ্রমের থাকে একটি বাক্তিগত ব্যক্তি- 
কেন্দ্রিক প্রকৃতি । তুমি বেশি উৎপাদন কবেছ-__আচ্ছা, তাহলে এই নাও 
বেশি আর যত ভালভাবে পার বাচ। কেউ (তোমায় জানে না বা 
তোমায় জানতেও চায় না। তুমি পুঁজিপতিদের জন্য কাজ কর, তুমি তাদের 
ধনসম্পদ বাড়িয়ে তোল? তাতুমি আর কি আশা কর? সেইজন্যই তো 
তারা তোমায় ভাড়া করেছে যাঁতে ভুমি শোষকদের ধনী করে তোল। 
এতে ঘদি তুমি রাজি নাথাক তবে বেকাবদের দলে ভিড়ে যাও এবং যত 
ভাল পার চালাও গে-আমরা খুজে (নেব আব বাধা লোককে ।' 
এই কারণেই জনগণের শ্রমকে পুঁজিবাদে উচ্চ মূল্য দেওয়া হয় না। এই- 
রকম পরিবেশে কোনও স্তাখানোভ আন্দোলনের স্থান হতে পারে না। 
কিন্ত সোভিয়েত ব্যবস্থায় বাপারটা ভিন্ন। এখানে শ্রমজীবী মানুষকে 
মর্ধাদা দেওয়া হয় । এখানে সে কাজ করে শোষকদের জন্য নয়, তার নিজের 
জন্য, তাঁর শ্রেণীর জন্য, সমাজের জন্য । এখানে শ্রমজীবী মান্ষ নিজেকে 
অবহেলিত ও একা! ভাবতে পারে না। পক্ষান্তরে যে মানুষ কাজ করে সে 
নিজেকে তার দেশের একজন মুক্ত নাগরিক হিসেবে ভাবে, একরকম সামাজিক 
ব্যক্তিত্ব বলে অনুভব করে। আর সে ঘদি ভালমত কাজ করে এবং 
সমাজকে দেয় তার সবোত্তম সেব| তাহলে সে হয় একজন শরমবীর এবং সে 
গৌরবমণ্ডিত হয়। স্পষ্টতই ন্তাখানোড আন্দোনন একমাজ এরকম 
পরিবেশে জেগে উঠতে পারে । 

(৩) স্তাখানোভ আন্দোলনের তৃতীয় উৎস হিসেবে আমর! অবশ্ঠই গণ্য 
করব এই ঘটনাকে যে আমাদের একটি আধুনিক কুংকৌশল বর্তমান। 
স্তাখানোভ আন্দোলন আধুনিক কৃৎকৌশলের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে গ্রথিত। 
আধুনিক রুৎকৌশল ছাড়া, আধুনিক কল-কারখান। ছাড়া, আধুনিক যন্ত্রপাতি 
ছাড়া স্তাখানোভ আন্দোলন গড়ে উঠতে পারে না। আধুনিক কুৎংকৌশল 
ছাড়। প্রযুক্তিগত মান দ্বিগুণ বা তিনগুণ করা যেতে পারে, কিন্তু ৩৫ 
বেশি নয়। আর স্তাখানোভ আন্দোলন যদি প্রযুক্তিগত মানকে পীচ- 
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ছপ্ুণ বাড়াতে পারে তাহলে তার অর্থ এই ঘে তা পুরোপুরিই নির্ভর করে 
আধুনিক কৃখকৌশলের ওপর | স্থতরাং এ থেকে বোঝা যায় যে আমাদের 
দেশের শিল্পায়ন, আমাদের কল-কারখানার পুননির্াণ, আধুনিক কৃখকৌশল ও 
আধুনিক যন্ত্রপাতির প্রবর্তন ছিল স্তাানোভ আন্দোলনের উদ্ভবের অন্যতম 
কারণ । 

(9) কিন্তু আধুনিক রুৎকৌশল এককভাবে আপনাকে খুব দ্বরে এগিয়ে 
নিয়ে যাবে ন।। আপনার প্রথম শ্রেণীর কুংকৌশল, প্রথম শ্রেণীর কল-কারখানা 
থাকতে পারে কিন্ত সেই কৃখকৌশলকে বাস্তবে চালু করার মত যোগা মানুষ 
যদি আপনার না থাকে তাহলে দ্রেখবেন ষে আপনান্ন সেই কুংকৌশল নিছক 
নিঃস্ব কৃংকৌশলই থেকে যাবে । আধুনিক রুৎংকৌশল ঘাতে ফলপ্রন্থ হতে 
পারে সেজন্য দরকার মানুষের, শ্রমজীবী পুরুষ ও নারী কাডারের যার। 
সেই কৃৎকৌশলের পরিচালনাভার নিতে ও প্রসাবিত করতে সক্ষম । 
স্তাখানোভ আন্দোলনের উদ্ভব ও বিকাশের অর্থ হল এই ধরনেব ক্যাডার 
আমাদের দেশের শ্রমজীবী পুরুষ ও নারীদের ভেতর থেকে ইতোমধোই 
বেরিয়ে এসেছে । বছর দুয়েক আগে পার্টি ঘোষণা করেছিল যে নতুন 
কল-কারখান। নির্মাণের ক্ষেত্রে ও আমাদের উদ্যোগ গুলোকে আধুনিক যন্ত্রপাতি 
যোগানের ক্ষেত্রে যা করণীয় আমর। কেবল তার অর্ধেক সম্পন্ন করেছি । 
পার্ট তখন ঘোষণ। করেছিল ঘে নতুন সব কারখানা নির্মাণের উতসাহ- 
উদ্ভমকে সেই নতুন কারখান[গুলোকে কর্তৃত্বে নিয়ে আসার জন্য উৎসাহ- 
উদ্যম দিয়ে অবশ্যই পরিপুরিত করতে হনে, একমাত্র এই পথেই আমাদের 
করণীয় কাজকে সম্পূর্ণ সম্পন্ন করা সম্ভব। এটা স্থুস্পষ্ট যে এই নতুন 
কুখকৌশলকে অনন্ত করার কাজ ও নতুন ক্যাডারদের বিকাশ এই দু'বছর 
ধবে চলেছে । এটা এখন পরিষ্কার যে ইতোমধোই এরকম ক্যাডার পেয়েছি । 
এট| নিশ্চিত ঘে এরকম ক্যাডারদের ছাড়া, এরকম নতুন মান্য ছাড। আমরা 
কখনই কোনও স্তাখানোভ আন্দোলনকে পেতাম নাঁ। স্থতরাং নতুন 
কৃখকৌশলকে যারা আয়ত্ত করেছে সেই নতুন মানুষ-_ শ্রমজীবী পুরুষ ও 
'নারীরাই স্তাখানোভ আন্দোলনের রূপকার ও প্রসারক শক্তি গঠন করে । 

এইসব পরিবেশ থেকেই স্তাখানোভ আন্দোলন উদ্ভূত হয়েছে ও প্রসার 
লাভ করেছে। 

৩। নতুন জনগণ-_নতুন প্রযুক্তিগত মান 
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আমি বলেছি ষে স্তাখানোভ আন্দোলনের বিকাশ ক্রমে ক্রমে হয়নি, তা! 
হয়েছে একটা বিস্ফোরণের মত যেন কোনও বীধ ভেঙে সেটা বেরিয়ে এসেছে। 
এটা স্পষ্ট যে তাকে কতকগুলো বাধা অতিক্রম করতে হয়েছে । কেউ তাকে 
রুখছিল, কেউ টাঁনছিল পেছন দিকে; আর তারপর শক্তি সঞ্চয় করে এই সমস্ত 
বাধাকে স্তাখানোভ আন্দোলন ভেঙে বেরিয়ে এসেছিল ও দেশ জুড়ে ছড়িয়ে 
পড়েছিল। গোলমালটা৷ কি ছিল? ঠিক কোন্‌ জিনিসটা । তাকে রখছিল ? 

সেট! ছিল পুরানো প্রযুক্তিগত মান আর এইসব মানের পেছনের 
লোকগুলো এরাই তাকে বাধা দিচ্ছিল | বেশ কয়েক বছর আগে আমাদের 
ইঞ্জিনীয়ারেরা, কারিগর আর কর্মপরিচালকেরা আমাদের শ্রমজীবী পুরুষ ও 
নারীদের প্রযুক্তিগত পশ্চাদ্পরতার সঙ্গে সামগ্তস্তপূর্ণ কিছু প্রযুক্তিগত মান 
প্রণয়ন করেছিল। তারপর বেশ ক'বছর অতিক্রান্ত । এই সময়পর্বে মানুষ 
বড় হয়েছে আর প্রযুক্তিগত জ্ঞান অর্জন করেছে। কিন্তু প্রযুক্তিগত মান 
তো অপরিবতিতই থেকে গেছে । এই মানগুলো এখন অবশ্তই আমাদের নতুন 
মান্তষের কাছে সেকেলে প্রতিপন্ন হয়েছে । এখন প্রত্যেকেই বর্তমান 
প্রযুক্তিগত মানগুলোকে নিন্দ| করছে। কিন্তু আর যাই হোক সেগুলো 
তো! আকাশ ফু'ড়ে নামেনি। আর ব্যাপারট| এমনও নয় ষে এই প্রযুক্তিগত 
মানগুলো যে সময় প্রণীত হয়েছিল তখন সেগুলো খুব নীচু তারে বাধ! 
হয়েছিল। ব্যাঁপারট। মূলত এই ষে এখন ষখন এই মানগুলো ইতোমধ্যেই 
অপ্রচলিত হয়ে পড়েছে তখনও এগুলোকে আধুনিক ক্ৎকৌশল বলেই বক্ষা 
করার প্রচেষ্টা চলে । মানুষ আমাদের শ্রমজীবী নারীপুরুষের প্রযুক্তিগত 
পশ্চাদ্পরতাকে আকডে ধরে, এই পশ্চাদপরতার দ্বারা পরিচালিত হন, 
এই পশ্চাদপরতার ওপর নিজেদেরকে নিতর করায় আর বাপারট! শেষ 
পর্যন্ত এমন একট। পধায়ে পৌছ্ায় যে মান্ষ তখন পশ্চাদ্পরতার আশ্রয় 
নিতে স্বরু করে দেয়। কিন্তু এই পশ্চাদ্পরতা যখন অতীতের বস্ত হয়ে 
দাঁড়াচ্ছে তখন কি কর্তবা? আমর! কি সতাসতাই আমদের পশ্চাদপরতাঁকে 
ভজন! করতে চলেছি এবং সেটাকে একটা বিগ্রহ, একট। পুজার সামগ্রী 
করে তুলছি? শ্রমজীবী নারীপুরুষ যখন ইতোমধ্যেই বিকশিত হতে 
পেরেছে ও প্রযুক্তিগত জ্ঞান লাঁভ করতে পেরেছে তখন কি কতব্য ? পুরানো 
প্রযুক্তিগত মান ঘদি আর বাস্তবের সঙ্গে সামপ্রস্ত না রাখে আর আমাদের 
শ্রমজীবী নারীপুরুষের। ঘদ্দি ইতোমধ্যেই সেগুলোকে ব্যবহারিক ক্ষেত্রে পাঁচ- 
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দশগুণ ছাপিয়ে যেতে পারে তাহলে কি কর্তব্য? আমাদের পশ্চাঁদপরতাঁর 
কাছে আমর! কি কখনও আন্গতোর শপথ নিয়েছি? আমার তো মনে 
হয় তা নিইনি, নিয়েছি কি কমরেডস্‌্? (সকলের হাসি।) আমরা কি 
কখনও এমন ধরে নিয়েছি যে আমাদের শ্রমজীবী নারীপুরুষেরা চিরকাল 
পিছিয়ে-পড়াই থেকে যাবে? আমরা তা কখনও ধরে নিইনি, নিয়েছি 
কি? (সকলের হাসি ।) তাহলে ঝামেলাটা কোথায়? আমাদের কিছু কিছু 
ইঞ্জিনীয়ার 'ও প্রযুক্তিবিদদের রক্ষণনীলতাকে চূর্ণ করে দেওয়ার, পুরানো সনাতনী 
প্রথা আর মানকে চুর্ণ করে দেওয়ার এবং শ্রমিকশ্রেণীর নতুন শক্তিসমূহকে 
অবাধ বিকাঁশের সুযোগ দেওয়ার সাহস কি সতাই আমাদের থাকবে না? 

লোকে বিজ্ঞানের কথ! বলে । তারা বলে যে বিজ্ঞানের তথ্যাদি, কারিগৰি 
বই আর শির্দেশনামার় যেসব তথ্য সংকলিত আছে সেগুলো নতুন ও 
উন্নততর প্রযুক্তিগত মান সম্বন্ধে স্তাখানোভ আন্দোলনের দাবির বিরোশ্রিতা 
করে। কিন্তু তার! কি ধরনের বিজ্ঞানের কথা বলছে? বিজ্ঞানের তথাসমূহ 
সর্বদাই প্রয়োগ ও অভিজ্ঞতার মাধ্যমে পরীক্ষিত হয়ে থাকে । যে বিজ্ঞান 
প্রয়োগের সঙ্গে, অভিজ্ঞতার সঙ্গে সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করেছে সেটা কি জাতেদ 
বিজ্ঞান? আমাদের কিছু কিছু রক্ষণশীল কমরেড বিজ্ঞান বলতে যেটাকে 
তুলে ধরেছেন সেটা ঘদি তাই হত তবে মানবসমাজের কাছে তার মৃতু 
ঘটত অনেককাল আগেই । বিজ্ঞীনকে যে বিজ্ঞান বল! হয় ত|ঠিক এই 
কারণে যে বিজ্ঞান কোনও ভূতুড়ে আরাধ্য বিগ্রহকে স্বীকার করে না, বিজ্ঞান 
অপ্রচলিত ও প্রাচীনের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে ভয় পায় না এবং বিজ্ঞান 
অভিজ্ঞতার ককে, প্রয়োগের কণ্ঠকে উতস্থুকভাবে শুনে থাকে । ব্যাপারটা 
যদি ভিন্ননকম হত তাহলে আমরা! কোনও বিজ্ঞানই পেতাম না; আমৰা 
ধরুন পেতাম না! কোনও জোতিবিজ্ঞান এবং এখনও টলেমির মর্চেপডা| 
ব্যবস্থা১১ নিয়েই চলতাম ; আমাদের কোনও জীববিজ্ঞান থাকত না এবং 
এখনও আমরা মানুষের জন্ম সম্পর্কে কিন্বদস্তীতেই নিজেদেরকে আশ্বস্ত 
রাখতাম ; আমরা কোনও রসায়নবিজ্ঞান পেতাম না! এবং এখনও কিমিয়া- 
বিদদের দৈবতত্ব*২ নিয়েই চলতাম। 

সেইজন্ভই আমি মনে করি যে আমাদের যেসব ইঞ্জিনীয়ার, প্রযুক্তিবিদ 
শ্রমিক ও কর্মপরিচালকেরা! স্তাখানোভ আন্দোলনের পেছনে এক বিরাট দীর্ঘ 
দূরত্বে পড়ে থাকতে সক্ষম হয়েছেন তার] যদি পুরানো প্রযুক্তিগত মানকে 
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আকড়ে ধরাটা বন্ধ করেন ও নতুন পদ্ধতি-_স্তাখানোভ পদ্ধতির সঙ্গে একটি 
প্রকৃত বৈজ্ঞানিক পথে তাদের কাজকে নতুন করে খাপ খাইয়ে নিতে পারেন 
তবে সেটাই তারা ভাল করবেন। 

আমাদের বলা হবে যে তা তো খুব ভাল কথা, কিন্তু সাধারণভাবে 
প্রযুক্তিগত মান নিয়ে কি হবে? শিল্পের জন্য কি সেগুলে। দরকার নাকি 
আমর! কোনও মান না নিয়েই চলতে পারব? 

কেউ কেউ বলে থাকে যে আমাদের আর কোনও প্রযুক্তিগত মানের 
প্রয়োজন নেই । কমরেভস্, এটা সত্য নয়! ভাছাড়া, এটা নিবুদ্ধিতাও। 
প্রযুক্তিগত মান ছাড়া পরিকল্পিত অর্থনীতি অসম্ভব। প্রযুক্তিগত মান 
এছাডাও প্রয়োজন সেই জনগণকে সাহাধ্য করার জনা যাবা অনেক বেশি 
আগুয়ানদের নাগাল পাওয়ার ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে গেছে । প্রযুক্তিগত মান হল 
এমন বিরাট এক নিয়ামক শক্তি যা কারখানাগুলোর ভেতরে শ্রমিকখ্রেণীর 
অগ্রসর ব্যক্তিদের চারপাশে বাপক শ্রমিকসাধারণকে সংগঠিত করে থাকে । 
আমাদের সেইজন্যই দরকার প্রযুক্তিগত মানের . অবশ্য এখন যেগুলো 
আছে ত৷ নয়, দরকার উন্নততর মান । 

অন্যের! বলে থাকে যে আমাদের প্রযুক্তিগত মাঁন দরন্ঠার বটে কিন্ত সেই 
মানকে অবস্ঠই এই মুহূর্তেই উন্নীত করে তুলতে হবে স্তাখানোভ, বুলিগিন 
ভিনোগ্রাদোভা ভন্বীদ্য় ও অন্যদের মত মানুষের সাফলোর পথায়ে । সেটাও 
সতা নয়। বর্তমান সময়ে সেরকম মানও হবে অবাস্তব কারণ স্তাখানোভ ও 
বুসিগিনের চাইতে কম প্রযুক্তিগত জ্ঞানসম্পন্ন শ্রমজীবী নারীপুরুষের পক্ষে 
এইসব মানকে পূরণ করা সম্ভব নয়। আমরা ষে প্রযুক্তিগত মান চাই তার 
অবস্থান বর্তমান প্রযুক্তিগত মান এবং ভ্তাখানোভ শ বুসিগিনের মত 
মান্ষদের অজিত মানের মাঝামাঝি । উদাহরণন্বরূপ, কীটচিনির প্রসিদ্ধ 
পাঁচ-শতকী' মারিয়া দেমশেক্ষোর কথা ধরা যাক । প্রতি হেক্টারে তিনি ৫০০ 
সেণ্টনারেরও ৯৩ বেশি বাটচিনির ফলন করাতে পেরেছিলেন । সমস্ত বীটচিনি 
উৎপাদনের ক্ষেত্রে, ধরুন ইউক্রেনে, এই সাফলাকে কি উৎপাদনের মান 
হিসেবে স্থির করা যায়? না, ত! যায় না। সেটা বলা খুবই আগাম হয়ে যাবে। 
মারিয়। দেমশেস্কৌ এক হেক্টার থেকে ৫০০ সেপ্টনারেরও বেশি ফলন অর্জন 
করেছিলেন আর সেখানে ইউক্রেনে এই বছর বীটচিনির গড় 'প্রতি হেক্টারে 
কলন হল উদাহরণস্বরূপ ১৩০ বা ১৩২ সেন্নার। দেখতেই পাচ্ছেন, 
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যে ফারাকটা খুব কম নয়। কীটচিনির ফলনের মান কি অ'মরা ৪০০ বা 
৩০০ সেপ্টনারে ধার্ধ করতে পাবি? এই বিষয়টির যারা বিশেষজ্ঞ তার 
প্রত্যেকেই বলেছেন যে এটা এখনও সম্ভব নয়। স্পষ্টতই ১৯৩৬ সালে 
ইউক্রেনে বীটচিনির গ্রতি হেক্টারে উৎপাদনের মান ধার্য করতে হবে 
২০০ বা ২৫০ সেন্টনার। আর এটা কিছু নীচু মান নয় কারণ এটা যদি 
পূরণ করা যায় তাহলে ১৯৩৫ সালে আমরা যে পরিমাণ চিনি পেয়েছি তা 
থেকে দ্বিগুণ পাব। শিল্পের বিষয়েও একই কথা বলতে হবে। বর্তমান 
উৎপাদনের মানকে স্তাখানোভ দশ গুণ বা আমার বিশ্বাস তারও বেশি 
ছাপিয়ে গেছিলেন । এই মাফল্যকেই সমস্ত নিউমাঁটিক ড্রিল অপারেটরের 
নতুন প্রযুক্তিগত লক্ষামান হিসেবে ঘোষণা করাটা বুদ্ধির কাজ হবে না। 
স্পষ্টতই একটা লক্ষ্যমান অবশ্যই স্থির করতে হবে বর্তমান প্রযুক্তিগত মান 
এবং কমরেড স্তাখানোভ কতৃক অজিত মানের মাঝামাঝি | 

যাই হোক না কেন একটা জিনিস স্পষ্ট, ত! হলঃ বর্তমানে চালু 
প্রযুক্তিগত মানগুলো আর বাস্তবের সঙ্গে সামগ্রস্তপূর্ণ নয়; সেগুলো পিছিয়ে 
পড়েছে এবং আমাদের শিল্পের ক্ষেত্রে একটা গতিরোধক ব্যাপার হয়ে 
দাড়িয়েছে, আমাদের শিল্পের সামনে যাঁতে কোনও গতিরোধক না থাঁকে 
সেইজগ্যই সেগুলোকে সরিয়ে দিয়ে অবশ্যই নিয়ে আসতে হবে নতুন, উন্নততর 
প্রযুক্তিগত মান । নতুন মানুষ, নতুন সময় _নতুন প্রযুক্তিগত মান। 

৪। আশু কর্তব্য 

স্তাখানোভ আন্দোলনের স্বার্থের পরিপ্রেক্ষিতে আমাদের আশু কর্তবা 
কিকি? 

বিক্ষিপ্ত ছড়িয়ে যাতে না যায় সেজন্য ব্যাপারটাকে আমাদের দুটো! আশু 
কর্তব্যে সীমিত করে আনতে হবে। প্রথম কর্তব্য হল, স্তাখানোভ 
আন্দোলনকে অ।রও বিকশিত করার জন্য ও ইউ. এস, এস. আর-এর সমস্ত 
অঞ্চল ও জেলাগুলো জুড়ে তাঁকে সব দিকে প্রসারিত করার জন্য 
স্তাখানোভাটইদের সাহায্য করা । এইট। হল এক দিকে । আর অপর দিকে 
হল, কর্ষপরিচালক, ইঞ্িনীয়ার ও প্রধুক্তিবিদ শ্রমিকদের মধ্যে যারা উদ্ধতভাবে 
পুরানোকেই আঁকড়ে ধরে আছে, যারা আগে বাড়তে চাইছে না এবং 
স্তাখানোভ আন্দোলনের বিকাশকে রীতিমাফিক বাধা দিচ্ছে সেই সমস্ত 
শক্তিকে দমন করা। স্তাখানোভাইটরা একাকী অবশ্ঠই আমাদের গোটা 
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দেশ জুড়ে স্তাখানোভ আন্দোলনকে তার পূর্ণ মাত্রায় প্রসারিত করতে পারে 
না। আমাদের পার্টি _গঠনগুলোকে নিশ্চয়ই এ ব্যাপারে হাত লাগাতে হবে 
এবং আন্দোলনটিকে সম্পূর্ণতা দেওয়ার জন্য স্তাখানোভাইটদেরকে সাহাষা 
করতে হবে । এই দিক থেকে দনেখস্‌ আঞ্চলিক সংগঠন নিঃসংশয়ে বিরাট 
উদ্যোগ দেখিয়েছে । মঙ্ষো ও লেনিনগ্রাদ আঞ্চলিক সংগঠনে এদিক থেকে 
ভাল কাজ কর] হচ্ছে । কিন্তু অন্যান্ত অঞ্চলের ব্যাপারটা কি? আপাতি- 
দৃষ্টিতে তারা এখনও “মরু করার পর্যায়ে । উদাহরণস্বরূপ, উরাল থেকে 
আমর! যেকোনওভাবেই হোক কিছুই শুনি না বা প্রায় কিছুই শুনি না যদিও 
আপনারা জানেন যে উরাল হল একটি বিরাট শিল্পকেন্দ্র। পশ্চিম সাইবেরিয়। 
এবং কুজবা্‌ সন্বন্ধেও একই কথা বলতে হবে যেখানে যতটা দেখা যাচ্ছে তাতে 
তারা এখনও “সরু করার পর্যায়ে ই পৌছাতে পারেনি । যাই হোক এ বিষয়ে 
আমাদের সন্দেহ পোধণের প্রয়োজন নেই যে আমাদের পার্টিসংগঠনগুলে। 
এব্যাপারে হাত দেবে ও স্তাথানোভাইটর। যাতে তাদের বাধাবিপত্তি 
অতিক্রম করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সাহাধ্য করবে । বিষয়টির অন্য দিক 
অর্থাৎ কর্মপরিচালক, ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদ শ্রমিকদের মধ্যেকার উদ্ধত 
রক্ষণশীলদের দমন করার ক্ষেত্রে বাপারট। আরও কিছু জটিল হবে । আমাদের 
প্রথম দফায় শিল্পক্ষেত্রের এই রক্ষণশীল শক্তিগুলোকে বুঝিয়ে রাজি করাতে 
হবে, স্তাখানোভ আন্দোলনের প্রগতিশীল প্রকৃতি সম্পর্কে এবং স্তাখানোভ 
পদ্থার সঙ্গে তাদের নতুন করে খাপ খেয়ে নেওয়ার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে 
এক ধের্ধশীল ও কমরেডস্থলভভাবে তাদেরকে বুঝিয়ে রাজি করাতে হবে। 
আর বোঝানোয় যদি লাভ না হয় তবে আরও জোরালো ব্যবস্থা নিতেই 
হবে। উদাহরণস্বরূপ, রেলওয়ের গণকমিশারিয়াটের কথা! ধরুন । এই কমি 
শারিয়াটের কেন্দ্রীয় সংস্থায় কিছুদিন আগে পধন্তও এমন একদল প্রফেসর, 
ইঞ্জিনীয়ার ও অন্যান্য বিশেষজ্ঞ ছিলেন, তাদের মধ্যে কমিউনিস্টও ছিল, 
যার! সকলকে বুঝিয়েছিলেন যে ঘণ্টাপিছু ১৩ বা ১৪ কিলোমিটার বাণিজ্যিক 
হারের গতিবেগ এমনই একটা গণ্ডী যেটাকে “রেলওয়ে পরিচালনার বিজ্ঞানকে 
অস্বীকার না করে অতিক্রম করা যায় না । এটা ছিল একট! বেশ কর্তৃত্ব- 
ব্যঞ্ক গোষ্ঠী, তারা মুখে ও ছাপিয়ে তাদের মতামত প্রচার করেন, রেলওয়ে গণ 
কমিশারিয়াটের বিভিন্ন দপ্তরে নির্দেশ জারি করেন এবং যাঁনচলাচল দণ্টরগুলোর 
ভেতর সাধারণভাবে তারাই ছিলেন “মতামত প্রকাশের একচ্ছত্র মাতব্বর” । 
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আমরা যারা এই ক্ষেত্রের বিশেষজ্ঞ নই তাঁরা রেলওয়েতে বাস্তবে কর্মরত 
বেশ কিছু শ্রমিকের পরামর্শের ভিত্তিতে এই কর্তৃত্বশালী প্রফেসরদের 
আমাদের তরফ থেকে আশ্বাস দিলাম যে ১৩-১৪ কিলোমিটার গণ্ভী 
হতে পারে না এবং সব ব্যাপারকে ঘদ্দি একটা বিশেষ পদ্ধতিতে সংগঠিত 
কর। যায় তাহলে সেই গণ্তীকে প্রসারিত করা সম্ভব। তছুত্তরে এই 
গোষ্ঠীটি অভিজ্ঞত! ও বাবহারিক প্রয়োগের কথায় কান দিয়ে বিষয়টি সম্পর্কে 
নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গীকে সংশোধন করার পরিবর্তে রেলওয়ের প্রগতিশীল শক্তিদের 
বিরুদ্ধে একটা লড়াই স্থুকু করে দিলেন এবং তাদের রক্ষণশীল মতামতের 
প্রচারকে আরও অনেক জোরদার করে তুললেন। এইসব সম্মানীয় ব্যক্তিদের 
ওপর অবশ্য আমাঁদেব একটু আঘাত হানতে হয়েছিল এবং খুব সবিনয়েই 
রেলওয়ে গণকমিশারিঘাটের কেন্দ্রীয় সংস্থা থেকে তাদের সবিয়ে দিতে 
হয়েছিল। (করতালি ।) আর এর ফল কিহল? আমর! এখন ঘণ্টা- 
পিছু ১৮-১৯ কিলোমিটার বাঁণিজিক হারে গতিবেগ লাভ করেছি । ( কর- 
তালি! ) আমার মনে হয়, কমরেডস্, যে আঁমাদেবকে খুব বেশি হলে 
অর্থনীতির অন্তান্ত শাখাতেও এই পদ্ধতির আশ্রয় নিতে হবে অবশ্ঠ এক- 
গুয়ে রক্ষণশীলরা যদি স্তাখানোভ আন্দোলনের ক্ষেত্রে হস্তক্ষেপ করায়, 
নাক গলানোয় ক্ষান্তি না দেয়। 

দ্বিতীয় । স্তাখানোভ আন্দোলনকে যারা বাধা দিতে চাঁন না, যাঁর! 
এই আন্দোলনের প্রতি সহমমী, কিন্তু তবু ঘারা এখনও এর সঙ্গে নিজেদেরকে 
নতুন করে খাপ খাইয়ে নিতে এবং এই খান্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে 
পারেননি সেইসব কর্মপরিচালক ইঞ্চিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদদের ক্ষেত্রে কর্তব্য 
হল তাদেরকে সাহায্য কর। যাতে তারা স্তাখানোভ আন্দোলনের সঙ্গে 
আবার খাঁপ খাইয়ে নিতে পারেন ও সেই আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করতে 
পারেন । কমরেডস্, আমি অবশ্যই বলৰ যে আমাদের এরকম বেশ কয়েক- 
জন কর্মপরিচালক, ইঞ্জিনীয়ার ও প্রযুক্তিবিদ আছেন । আর এইসব কমরেডকে 
আমর] ঘদি সাহাযা করি তাহলে নিঃসন্দেহে তারা সংখ্যায় আরও বাড়বেন। 

আমি মনে করি যে এইসব কর্তব্য যদি আমর! পুরণ করি তাহলে স্তাখানোভ 
আন্দোলন তার পূর্ণ মাত্রায় বিকশিত হবে, আমাদের দেশের প্রত্যেকটি 
অঞ্চল ও জেলা প্রসারিত হবে, এবং আমাদের নতুন সব সাফল্যের যাছু 
দেখিয়ে দেবে । | 
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৫ | আরও দু-চারটি কথা 

এই সম্মেলন সন্বদ্ধে, এর তাত্পধ সম্বন্ধে আরও দু-চারটি কথা। লেনিন 
আমাদের এটা শিখিয়েছেন যে একমাত্র সেইসব নেতাই সত্যকারের বল- 
শেভিক নেতা হতে পারেন যাঁরা শ্রমিক ও কৃষককে কিভাবে শিক্ষা দিতে হয় 
শুধু সেটাই জানেন না, সেই সঙ্গে আরও জানেন যে তাঁদের কাছ থেকেও 
কিভাবে শিক্ষা নিতে হয়। লেনিনের এই কথাগুলোয় কিছু কিছু বলশেভিক 
খুশি হননি । কিন্তু ইতিহাস দেখিয়ে দিয়েছে ঘে লেনিন এই ব্যাপারেও 
একশ" শতাংশই সগগিক ছিলেন। আর সত্যই তো লক্ষ লক্ষ মেহনতি মানুষ, 
শ্রমিক ও কৃষক মেহনত করে, বেঁচে থাঁকে ও লড়াই করে। এ বাাপারে 
কে সন্দেহ করবে যে এইসব মানুষ অনর্থকই বেঁচে থাকে না, তারা বেঁচে 
থাকতে থাকতে ও লড়াই করতে করতে বিপুল ব্যবহারিক অভিজ্ঞতা সঞ্চয় 
করে? এতে কি সংশয় কর] যেতে পারে ঘে এই অভিজ্ঞতাকে যারা বড় 
তাচ্ছিলা করে তার! সতাকারের নেতা হিসেবে গণা হতে পারে না। স্ৃতরাং 
পার্ট ও সরকারের আমরা যারা নেত। রয়েছি-__আমাদের অবশ্যই শ্রমিকদের 
কেবল শেখালেই চলবে না» সেই সঙ্গে তাদের কাছ থেকেও শিখতে হবে। 
আমি এটা অস্বীকার করব না যে আপনার1-_এই সম্মেলনের সদশ্যরা_এখানে 
এই সম্মেলনে আমাদের সরকারের নেতাদের কাছ থেকে কিছু কিছু জিনিস 
শিখেছেন । কিন্ত এটাও অস্বীকার করা যাবে না যে সরকারের নেতা আমরাও 
আপনাদের-_স্তাখানোভাটদের, বর্তমান সম্মেলনের সদস্যদের কাছ থেকে অনেক 
কিছুই শিখেছি । বেশ কমরেডস্, এই শিক্ষার জন্য ধন্যবাদ, অনেক ধন্যবাদ ! 

( সোচ্চার করতালি |) 

পরিশেষে এই সম্মেলনকে যোগাভাবোক করে 'চাহ্ুত করা যায় সে সম্বন্ধে 
দুটো! কথা । এখানে সভাপতিমণ্ডলীতে উপস্থিত আমর আলোচনা করে 
সিদ্ধান্ত নিয়েছি যে সরকারের নেতৃবুন্দের এই সম্মেলনকে অবশ্যই কোনওভাবে 
চিহ্নিত করতে হবে। তাই আমর। এই সিদ্ধান্তে এসেছি ষে আপনাদের 
মধ্য থেকে একশ" বা একশ' কুড়িজনকে সর্বোচ্চ মর্ধাদাপ্রদানের জন্য সুপারিশ 
করতে হবে। 

সভাকক্ষ : খুব ঠিক কাজ। (সোচ্চার করতালি ।) 

স্তালিন ঃ আপনাদের অন্মতি পেলে কমরেডস্‌ সেটাই আমর] করব। 

( কমরেড স্তালিনকে সম্মেলন থেকে প্রচণ্ড উৎসাহ-ভরা অভ্যর্থনা জানানো! 


৩ 


হয়। বজনির্ধোষের মত আনন্দধ্বনি ও করতালি শোনা যাঁয়। পার্টির নেতা 
কমরেড স্তালিনের প্রতি সভাকক্ষে সমস্ত অংশ থেকে অভিনন্দনবাণী 
সোচ্চার হয়ে ওঠে । সম্মেলনের তিন হাজার সদশ্য একঘোগে সর্বহারার 
সঙ্গীত “আতস্তর্জাতিক' গাইতে থাকেন । 


প্রাভদ। 
২২শে নভেম্বর, ১৯৩৫ 


৪৯ 


হার্ডেস্টার-কন্ধাইন অপারেটরদের 
একটি সম্মেলনে প্রদত্ত ভাষণ 
১ল। ডিসেম্বর, ১৯৩৫ 


কমরেডস্‌, প্রথমেই আমাকে স্থযোগ দিন ফসল কাটা ও তা গোলাজাত 
করার ক্ষেত্রে আপনার যেসব সাফল্য অর্জন করেছেন তার জন্য আপনাদেরকে 
অভিনন্দন জ্ঞাপন করতে । এইসব সাফলা সামান্য নয়। গোটা ইউ. 
এস. এস: আর.-এই প্রতি হার্ভেস্টার-কম্বাইন পিছু গড় কাজ এক বছরেই 
যে দ্বিগুণ হয়েছে এট| কিছু সামান্য সাফল্য নয়। এই সাফল্যট! বিশেষ করে 
গুরুত্বপূর্ণ আমাদের দেশের বর্তমান পরিবেশে যেখানে আমাদের প্রযুক্তিগত- 
ভাবে প্রশিক্ষিত মানুষের সংখ্যা এখনও কম। আমাদের দেশে সব সময়েই, 
বিশেষত কুষিক্ষেত্রে, প্রযুক্তিগতভাবে প্রশিক্ষিত কাডারদের অভাবের দ্বারা 
চিক্নিত। গোটা দেশ-জোড়া পরিধিতে ক্যাডারদের প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণ 
একটা খুবই ক্ড় কাঁজ। এর জন্য দরকার কয়েক দশক সময়। আব 
তুলনামূলকভাবে একটা কম সময়ের মধ্যেই যে আমর গতকালের রুষক 
পুত্রকন্ঠাদের এমন চমৎকার হার্ভেস্টার-কম্বাইন অপারেটরে পরিণত করতে 
পেরেছি যারা পুঁজিবাদী দেশগুলোর মানকে ছাপিয়ে যাচ্ছে এই ঘটনাটির 
অর্থ হল এই যে আমাদের দেশে প্রযুক্তিবিদ ক্যাডারদের প্রশিক্ষণের কাজ 
অতি দ্রতবেগে এগিয়ে চলেছে! স্টী কমবেডস্‌, আপনাদের সাফলাগুলো' 
বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ এবং পার্টি ও সরকারের নেতৃবৃন্দ কর্তৃক আপনারা 
অভিনন্দিত হওয়ার পূর্ণ ঘোগ্য | 0. 

এবার আমায় বিষয়টির মূলে প্রবেশ করার অনুমতি দিন? এটা 
প্রায়শই বলা হয় যে আমর! ইতোমধ্যেই খাছশস্তের সমস্তার সমাধান করে 
ফেলেছি । এখন যে সময়পর্বটির মধ্য দিয়ে আমরা চলেছি তার উল্লেখ দি 
করা হয় তবে সেক্ষেত্রে এই ব্যাপারটা অবশ্তই সঠিক । এই বছর আমর! 
সাড়ে পাচশ কোটি (বিলিয়ন ) পুডেরও বেশি পরিমাণ শস্ত সংগ্রহ করব। 
এই পরিমাঁণটি হল জনগণকে একেবারে পবিতৃপ্তি সহকারে খাওয়ানোর 
পক্ষে এবং কোনও অনৃষ্টপূর্ব আকম্মিকতার ক্জন্য পর্যাপ্ত "মজুত সরিয়ে রাখার 
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পক্ষে বেশ যথেষ্টই । এটা আজকের দিনের পক্ষে নিশ্চয়ই খারাপ নয়। 
কিন্তু আমরা তো নিজেদেরকে আজকের দিনটার ভেতরেই সীমাবদ্ধ রেখে 
দিতে পারি না । আমাদের অবশ্ঠই আগামী দিনের কথা, আশু ভবিষ্যতের 
কথ। চিন্তা করতে হবে। আর বিষয়টাকে যদি আগামী দিনের পরিপ্রেক্ষিতে 
বিচার করি তাহলে অজিত ফলগুলো আমাদেরকে সন্তষ্ট করতে পাবে না। 
আশু ভবিষ্যতে, ধরা যাক এখন ঞ্খেকে তিন-চার বছর বাদে কতট! শশ্ত 
আমাদের দরকার হবে? আমাদের দরকার হবে কমপক্ষে সাত-আটশ' 
কোটি পুভ খাগ্যশস্ত । কমরেডস্‌, ব্যাপারটা এইরকমই দীড়াচ্ছে। এর 
অর্থ এই যে আমাদের অবিলম্বে এমন সব ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে 
আমাদের দেশের খাছ্যশস্তের উৎপাদন বছর-বছব বাড়ে এবং এ সময়ের মধ্যে 
আমর! এই অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কর্তব্যটি সম্পাদনের জন্য পুরোদস্তর প্রস্তত বলে 
প্রতিপন্ন হই। অতীতে বিগ্রবের আগে আমাদের প্রতিবছর প্রায় চার- 
পাচশ'. কোটি পুভ শশ্ত উৎপন্ন হত। এই পরিমাণ শশ্টা যথেষ্ট ছিল 
কিনা সেটা! আলাদা! প্রশ্ন । যাই হোক না কেন, তখন এটাকেই পর্যাপ্ত মনে 
করা হত কারণ ফি বছর ৪০-৫০ কোটি পুড শশ্ত বপ্তানী করা হত। 
অতীতে ব্যাপারট! এইরকমই ছিল । কিন্তু এখন আমাদের সোভিয়েত 
পরিবেশে তা আলাদা । আমি আগেই বলেছি যে আশু ভবিষ্যতে প্রীয়্ তিন- 
চার বছরের মধ্যে খাগ্ভশস্তের বার্ধিক উৎপাদনের পরিমাণ সাত-আটশ' 
কোটি পুডে বাড়ানোর জন্য আমাদের এখনই নিজেদেরকে প্রস্তুত করতে 
হবে। দেখতেই পাচ্ছেন যে তফাত্টা কিছু ছোট নয়। চার-পাঁচশ' কোটি 
পুড একটা জিনিস, আর সাত-আটশ' কোটি গুড হল আরেক জিনিস । 

এই তফাত্টা কোথেকে আসছে? আমাদের দেশে শস্তের চাহিদার এই 
যে বিরাট পরিমাণ বৃদ্ধি_একে আমরা কিভাবে ব্যাখা! করব? 

এট! ব্যাখা করতে হবে এই ঘটনার মাধ্যমে যে আমাদের দেশ এখন 
আর ঠিক সেরকম নেই যেমনটি তা ছিল পুরানো প্রাকৃবিপ্রব আমলে । 

উদ্দাহরণন্বরূপ, এই তথ্য থেকে স্থরু করা যাক যেগত কবছরে শিল্প 
এবং শহরগুলে পুরানো আমলের চাইতে অন্তত দ্বিগুণ বেড়েছে । পুরানে! 
আমলের তুলনায় আমাদের এখন অন্তত দ্ধিগুণসংখ্যক শহর ও শহরবাসী, 
শিল্প ও শিল্পে কর্মরত শ্রমিক রয়েছে। এর অর্থ কি? এর অর্থ এই ঘে আমরা 
গ্রামাঞ্চল থেকে কয়েক কোটি মেহনতি মানুষকে নিয়ে এসেছি ও তাদেরকে 
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পাঠিয়েছি শহরগুলোয়, তাদের আমর শ্রমিক ও কর্মচারী করে তুলেছি আর 
তার! বাদবাকী শ্রমিকদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে এখন আমাদের শিল্পকে 
এগিয়ে নিয়ে চলেছে । এর অর্থ এই যে আগে গ্রামাঞ্চলের সঙ্গে যুক্ত কয়েক 
লক্ষ মেহনতি মানুষ যেখানে শশ্ উত্পাদন করত সেখানে আজ তার 
কেবল শশ্য উতপাদনই যে করছে না তা নয়, সেইসঙ্গে তারা নিজেদেরই 
দরকারে চাইছে যে গ্রামাঞ্চল থেকে তাদের কাছে শশ্য পৌছিয়ে দিতে হবে। 
আর আমাদের শহর গুলে! বাডবে এবং শশ্তের চাহিদাও বাড়বে । 

শসোর চাহিদাবৃদ্ধির প্রণম কারণ হল এই । 

পুনশ্চ, আগেকাঁ আমল এখনকার চেয়ে আমাদের কম শিল্প-শসা ছিল। 
এখন আমর। আগের চেয়ে দ্বিগুণ তুলো উৎপাদন করছি । শণ, বীটচিনি ও 
অন্যান্য শিল্প-শসোর ক্ষেত্রেও আমর! পুরানে। দিনগুলোর চাইতে অতুলনীয়রকম 
বেশিই উত্পাদন করছি । এ থেকে ীড়াচ্ছে কি? দীভাচ্ছে এই যে শিল্প-শস্যের 
উৎপাদনে যেসব শান্ত এখন নিযুক্ত তার, বঝেষ্ট পরিমাণে আর খাগ্শস্োত- 
পাদনে রত হতে পারছে না। আর সেই কারণে শিল্প-শস্য উৎপাদনকারী 
মানুষের জন্ত আমাদের অবশ্যই বিরাট পরিমাণ শসা মজুত করতে হবে যাতে 
শিল্প-শসোর উৎপাদন, তুলো» শণ, বীটচিনি, সূর্যমুখী বীজ ইত্যাদির আবাদ 
দৃঢচভাবে বাঁড়িয়ে যাওয়া! সম্ভব হতে পারে | এবং আমর! যদি আমাদের হাক্কা 
শিল্প ও আমাদের খাছসাম গ্রী-শিল্প গুলোর অগ্রগতি চাই তাহলে আমাদের 
অবশ্যই শিল্প-শস্যের উৎপাদনকে দৃটভাবে বাড়িয়ে চলতে হবে । 

এখানে আপনারা শলোর চাহিদাবৃদ্ধির দ্বিতীয় কারণটি পেলেন । 

পুন*৮ আমি ইতোমধোই বলেছি থে পুরানে। দিনগুলোর আমাদের দেশ 
চার-পাচশ' কোটি পুড খাগ্শস্য প্রতিবছর উত্পাদন কণত | জারের মন্ত্রীরা যে 
সময় বলত £ “আমাদেখ নিজেদেব কম পড়বে কিন্ধা আমর! শসা রপ্তানী কৰে 
ধাব।' যাদের কম পড়ত তারা কি ধরনের মানুষ ছিল? জাবের 
মন্ত্রীদের নিশ্য়ই কম পড়ত না। কম যাদের পড়ত তার! হল চ-তিন 
কোটি দরিদ্র রুষক, নিঃসন্দেহে অভাবে ভূগত তারাই এবং তারাই 
অর্ধাহারে জীবন নিধাহ করত যাতে জাবের মন্ত্রীরা বিদেশে শস্য রপ্তানী 
করতে পারে । পুরানো আমলে ব্যাপারট। চলত এইরকমই | কিন্তু আমাদের 
সময়টা পুরোপুরিই বদলে গেছে । সোভিয়েত সরকার জনগণকে অভাব গ্রস্ত 
থাকতে দিতে পারে না। দু-তিন বছরকাল আমাদের আর কোনও 
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গরীব নেই, বেকারী বন্ধ হয়েছে, অপুষ্টি দূর হয়েছে এবং আমরা দৃঢ়ভাবে 
সমৃদ্ধির পথে প্রবেশ করেছি । আপনারা প্রশ্ন করবেন যে সেই দু-তিন কোর্ট 
দরিদ্র কষকের কি হল? তার] যৌথ-খামারগুলোয় ঘোগ দিয়েছে, নিজেদেরকে 
সেখানে প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং নিজেদের জ্ন্য সাফলোর সঙ্গে এক সমৃদ্ধির 
জীবন গড়ে তুলেছে । আর এর অর্থটা কি? এর অর্থ এই যে আমাদের 
গরীব রুষকদের খাওয়ানোর জন্য পুরানো আমলের চাইতে আমাদের এখন 
অনেক বেশী পরিমাণ খাছ্যশসোর প্রয়োজন কারণ যারা অতীতে ছিল দরিদ্র 
কষষক সেই আজকের দিনের যৌথ খামার-কৃষকরা যৌথ গামারগুলোয় 
নিজেদেরকে প্রতিষ্ঠিত করার অবশ্যই এমন যথেষ্ট পরিমাণ খাছ্যশসা চাইছে 
যাতে এক সমৃদ্ধ জীবন গডে তোলা যায়। আপনারা! জানেন যে এটা 
তাদের আছে এবং তারা আরও বেশি পরিমাণ তা পাবেও। 

আমাদের দেশে খাগ্যশসোর চাহিদার বিরাট পরিমাণ বুদ্ধির পেছনে এটা 
হল তৃতীয় কারণ । 

পুনশ্চ, প্রত্যেকেই এখন বলছে যে আমাদের দেশে মেহনতি মানুষদের 
বৈষয়িক অবস্থার বীতিমত উন্নতি হয়েছে, জীবন আরও উত্তম, আরও 
আনন্দময় হয়ে উঠেছে । এট! অবশ্ই সত্য। কিন্তু এর ফল হয়েছে এই 
যে পুরানো দিনের চাইতে এখন জনসংখ্যা আরও অনেক 'গুণ বেশি বাড়তে 
সুরু করেছে। মৃত্যুহার হ্রাস পেয়েছে জন্মহার বাড়ছে এবং জনসংখার 
নীট বৃদ্ধি অতুলনীয়রকম বেশি হয়েছে। এটা অবশ্য ভাল এবং আমরা 
এটাকে স্বাগতও জানাই | (হাস্যধ্বনি |) এখন আমাদের প্রতি বছর জনসংখা। 
বাড়ছে প্রায় ত্রিশ লক্ষ করে। অর্থাৎ ফি বছর গোটা কিনলাগডের সমান 
বৃদ্ধি হচ্ছে । (হামি।) এখন তার ফলে আমাদের আরও বেশি বেশিসংখ্যক 
মানুষকে খাওয়াতে হচ্ছে। 

এইখানেই আপনার! রুটির চাহিদাবৃদ্ধির আরও একটা কারণ পাচ্ছেন । 

সবশেষে আরও একটা কারণ বলব। আমি মানুষের কথ] ও রুটির জন্য 
তাদের বর্ধিত চাহিদার কথা উল্লেথ করেছি । কিন্তু মানুষের খাগ্য তো কেবল 
রুটি দিয়েই হয় না । তার সেই সঙ্গেই আরও লাগে মাংস, চবি । শহরগুলোর 
বিকাশ, শিক্পশ্রমিকদের বুদ্ধি, জনসংখ্যার সাধারণ বৃদ্ধি, একট! সমৃদ্ধ জীবন 
_ এই সবকিছুরই ফলম্ববূপ মাংস আর চবির চাহিদার বৃদ্ধি হয়। সেই 
কারণেই দরকার একটা স্থুবিত্তস্ত পণুপালন-ব্যবস্থা যেখানে ছোট ও বড় 
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বিরাট পরিমাণ পালিত পশুসম্পদ থাকবে যাতে জনগণের ক্রমবর্ধমান মাংসজ 
খাছ্ের চাহিদা পুরণ করা সম্ভব হয়। এই সবকিছুই পরিষ্কার ব্যাপার । 
কিন্তু পালিত পশুদের জন্য বিরাট পরিমাণ মজুত শস্য ছাড়। পশুপালনের 
কোনও বিকাশ কল্পনাও কর যায় না। একমাত্র একটি বর্ধমান ও প্রসারমান 
শস্যোৎপাদনই পশুপালন-ব্যবস্থার বিকাশের জন্য পরিবেশ স্থষ্টি করতে সক্ষম । 

আমাদের দেশে খাগ্যশস্তের বিরাট পরিমাণ চাহিদ| বুদ্ধির এই আপনার! 
আরেকট] কারণ দেখছেন । 

কমরেডস্‌, এই ধরনের কারণগুলোই আমাদের দেশের চেহারাকে আমূল 
পাণ্টে দিয়েছে এবং এগুলোই আমাদের সামনে হাজির করেছে খাছ্যশন্যের 
উৎপাদনকে আশু ভবিষ্যতে পাত-আটশ' কোটি পুডে বাড়িয়ে তোলার জরুরী 
কর্তব্যাটিকে । 

এই কর্তব্যটি কি আমরা সম্পাদন করতে সক্ষম হব? হী, আমরা তা 
করতে পারব। এ বাপারে কোনও সন্দেহই নেই | এই কর্তব্যটি সম্পাদনের 
জন্য কিকি জিনিস দরকার? 'প্রথমত দরকার হল কৃষিক্ষেত্রে উদ্যোগগুলোর 
প্রাধান্বিস্তারী রূপটি ছোট খামার হলে চলবে না, সেগুলোকে হতে ভবে বুহৎ 
খামার। কেন বৃহৎ খামার? কারণ একমাত্র বৃহৎ খামারই আধুনিক 
কখকৌশলকে আয়ত্ত করতে পারে, একমাত্র বৃহৎ খামারই আধুনিক কৃষিবিষয়ক 
জ্ঞানকে যথেষ্টমাত্রা় কাজে লাগাতে পারে, একমাত্র বুহৎ খামারই 
সারসরঞ্জামগুলোকে যথাযথ বাবহার করতে পারে । কৃষির প্রাধানাবিস্তারী রূপ 
যেখানে ব্যক্তিগত ক্ষুদ্র খামার সেই পুঁজিবাদী দেশগুলোয় একটি ক্ষুদ্র জমিদার- 
গোঠী ধনী করে ও বেশির ভাগ কৃষককে ধ্বংস করে বৃহৎ খামারগুলো তৈরি 
হয়ে থাকে । সেখানে ধ্বংসপ্রাপ্ত কষকদের মি সাধারণত চলে যায় ধনী 
জমিদারদের হাতে আর সেই কৃষকর! ক্ষুধায় মৃতার হাত থেকে রক্ষা পেতে 
জমিদারদের মজুর হিসেবে কাজ করতে যায় । আমরা একে একটি ভূল পথ ও 
ধ্বংসের পথ বলে গণ্য করি । এটা আমাদের পছন্দসই নয় । আমর] সেইজন্য 
বৃহৎ কৃষি উদ্যোগ তৈরি করার আর একটি পথ গ্রহণ করেছি। আমাদের 
গৃহীত পথ হল যৌথ শ্রমের মাধ্যমে জমির আবাদ করে এবং বৃহদায়তনিক 
আবাদের সমস্ত স্ৃবিধা ও সুষোগপগুলোকে কাজে লাগিয়ে ক্ষুত্র কৃষক খামার- 
গুলোকে বৃহৎ যৌথ খামারের ভেতর এক্যবদ্ধ করা । এটাই হুল যৌথ খামারের 
পথ। যৌথ প্রথার বুহদায়তনিক আবাদই কি আমাদের দেশের কৃষির প্রধান 
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রূপ? হ্যা তাই । আমাদের কৃষকদের প্রায় ৯* শতাংশ এখন যৌথ 
খামারের মধ্যে । আর সেইজন্য কৃষির প্রধান রূপ হিসেবে আমরা ইতোমধ্যেই 
বৃহদায়তনিক কৃষিউদ্যোগ, যৌথ আবাদকে গ্রহণ করেছি । 

দ্বিতীয়ত, দরকার হল আমাদের যৌথ খামারগুলোর-_ আমাদের বৃহৎ 
খামারগুলোর যথেষ্ট পরিমাণ উপযুক্ত জমি থাকতে হবে । আমাদের ষৌথ 
খামারগুলোর কি যথেষ্ট পরিমাণ উপযুক্ত জমি আছে ? হ্যা, সেগুলোর ত! 
রয়েছে । আপনারা জানেন ষে বরাক্তা, জমিধার আর কুলাকদের সমস্ত জমি 
যৌথ খামারগুলোর হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে । আপনার৷ জানেন যে এইসব 
জমি ইতোমধোই চিরস্থায়ীভাবে যৌথ খামারগুলোকে অর্পণ কর হয়েছে। 
স্থৃতরাং খাছ্যশন্তের উতৎপাদনকে চুডান্ত মাত্রায় বিকশিত করার মত যথেষ্ট 
পরিমাণ উপযুক্ত জমি যৌথ খামারগুলোর আছে । 

ভূতীয়ত, দরকার হল যৌথ খামারগুলোর যথেষ্টসংখ্যক যন্ত্রপাতি, ট্রাক্টর, 
কষিযন্ত্রাদি ও হার্ভেস্টার-কম্বাইন থাকতে হবে। এটা আপনাদের বলা 
নিষ্রয়োজন যে শুধু কারিক শ্রম আমাদের খুব বেশি দূর এগিয়ে নিয়ে যেতে 
পারে না। স্থতরাং যৌথ খামারগুলো যাতে খান্ভশসোর উতৎপাদনকে বিকশিত 

রতে সক্ষম হয় সেজন্য একটি সমৃদ্ধ রুখকৌশল আবশ্যক ৷ যৌথ খামারগুলোর 

কি তেমন কৃংকৌশল আছে? হ্যা, তা আছে। আর সময় এগোনোর সাথে 
সাথে এই কৃংকৌশলও বেডে চলবে। 

সব শেষে দরকার হল যৌথ খামারগুলোয় কৃখকৌশলকে কাজে লাগানোর 
যোগা মান্গষ থাকতে হবে, থাকতে হবে কাঁডার যারা এই ক্ুংকৌশলকে 
আয়ত্ত করেছে ও তাকে চালু করতে শিখেছে । যৌথ খামারগুলোয় কি 
এরকম মানুষ, এরকম ক্যাডার আছে? হ্যা, সেগুলোর তা আছে। খুব 
বেশি সংখায় এখনও নেই বটে, কিন্ত তারা আছে। এরকম ক্যাভার যে 
যৌথ খামারগুলোর ইতোমধ্যেই গড়ে উঠেছে তার প্রমাণ তো এই সন্মেলনই 
যেখানে সবচেয়ে সেরা হার্ভেস্টার-কম্বাইন অপারেটররা, নারী ও পুরুষের৷ হাজির, 
এরা যৌথ খামারগুলোর হার্ভেস্টার-কম্বাইন অপারেটর বাহিনীর একটি ক্ষুদ্র 
অংশেরই কেবল প্রতিনিধিত্ব করছেন! এটা সত্য যে এরকম ক্যাডারের 

খ্য|। এখনও কম, আর কমরেডস্, সেটাই আমাদের প্রধান অস্থবিধা। কিন্ত 

এ বিষয়ে কোনও সন্দেহেরও ভিত্তি নেই ষে এই ধরনের ক্যাডারের সংখ্যা বেড়ে 
চলবে, বাড়বে প্রতি বছরে আর মাসে নয়, বাড়বে দিনে দিনে ঘণ্টায় ঘণ্টায় । 
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স্তালিন (১৪শ )-৭ 


স্থতরাং এ থেকে বোঝা যাচ্ছে যে আশু ভবিষ্যতে খাগ্যশস্তের বাধিক 
উৎপাদনের পরিমাণ সাত-আটশ' কোটি পুডে পৌছে দেওয়ার মত প্রয়োজনীয় 
সমস্ত পরিবেশই আমাদের আছে। 

সেইজন্তই আমি মনে করি যে আমি যে জরুরী কর্তব্যের কথ! বলেছি ত৷ 
প্রশ্নাতীতভাবেই সম্পাদন করা সম্ভব । 

আজ মুখ্য বিষয় হল ক্যাডারদের দিকে, ক্যাভারদের প্রশিক্ষণের দিকে, 
পশ্চাদ্‌্পদর। যাতে কৃধকৌশলকে আয়ত্ত করতে পারে সেজন্য তাদেরকে সাহাষ্য 
করার দিকে, কংকৌশলকে আয়ত্ত করতে ও তাকে এগিয়ে নিয়ে যেতে সক্ষম 
এমন মানুষদের অহোরাত্র গড়ে তোলার দিকে আত্মনিয়োগ করা । কমরেডস্‌, 
এটাই হল আসল বিষয় । 

হার্ভেস্টার-কম্বাইন ও হার্ভেপ্টাব-কন্দাইন অপারেটরদের প্রতি অবশ্যই 
বিশেষ নজর নিবন্ধ করতে হবে । আপনার। জানেন যে শশ্য আবাদের ক্ষেত্রে 
সবচেয়ে দায়িত্বপৃর্ণ কাজ হল ফসল কাটা ও তা গোলাজাত কর1। ফসল কাটা 
ও গোলাজাত করা হল একটা মরশুমী কাজ -আর এটা অপেক্ষ! করতে চায় 
না। ঠিক সময় মত যর্দি ফসল কাটেন ও গোলাজাত করেন তো! জিতলেন, 
আর কমল কাটায় ও তা গোলাজাত করায় ঘদি দেরি করলেন তো! হারলেন । 
হার্ভেস্টার-কম্বাইনের "গুরুত্ব এইখানে যে তা যথাসময়ে ফসল কেটে গোলাঁজাত 
করার কাজে সাহায্য করে । কমরেডস্‌, এটা খুব বড় ও গুরুত্বপূর্ণ কাজ । 

কিন্তু হার্ভেস্টার-কম্বাইনের গুরুত্ব এখানেই শেষ নয়। এর খুররুত্ব এখানেও 
নিহিত যে ত। প্রচণ্ড লোকসান থেকে আমাদের বাচায়। আপনারা নিজেরাই 
জানেন ষে সাধারণ ফসল-কাটার যন্ত্র দিয়ে ফসল কাটলে তাতে শস্তের প্রচণ্ড 
[লাকসান হয়। প্রথম আপনাকে শশ্য কাটতে হবে, তারপর সেগুলোকে 
অটি বেধে জড়ো করতে হবে, তারপর সেগুলে। গাদা করতে হবে, আর 
তারপর সেই সংগৃহীত ফসলকে নিয়ে যেতে হবে হার্ভেস্ট।র-কম্বাইনে_-এবং এই 
গব কিছুর অর্থ হল উপযুপরি লোকসান । প্রত্যেকেই স্বীকার করবেন 
যে এভাবে ফসল কাটায় ও গোলাজাত্ত করায় আমরা প্রায় ২০-২৫ শতাংশ 
ফসল হারাই । হার্ডেস্টার-কম্বাইনের বড় গুরুত্ব এইখানে যে তা লোকসানটাকে 
একটি তুচ্ছ স্বপ্লপপরিষাণে নামিয়ে আনে । বিশেষজ্ঞরা আমাদের বলেন যে 
অন্যান পরিবেশ অভিন্ন থাকলে হার্ভেন্টার-কম্বাইন দিয়ে ফসলকাটা ও 
গোলদাত করলে প্রতি হেক্টরে যে ফদল মেলে তার থেকে ফসল-কাটার 


৯৮ 


সাধারণ যন্ত্র দিয়ে ফসল কাটলে দশ পুড করে কম ফসল মেপে । আপনি 
যদি দশ কোটি হেক্টর শশ্য-আঁবাদী জমিকে হিসেবে ধরেন, আর আমাদের 
তো৷ আরও অনেক বেশি জমিই রয়েছে. তাহলে আপনাবর। জানেন যে সাধারণ 
কসল-কাটার ঘন্ত্র দিয়ে কপল কাটার ফলে লোকসানের পরিমাণ দাড়াবে একশ, 
কোটি পুড খাগ্যশত্য | এবার চেষ্ট) করুন এই দশকোটি হেক্টর জমিতে 
হার্ভেস্টার-কম্বাইনগুলোর সাহাষো ফসল কাটা ও গোলাজাত করার কাজকে 
সংগঠিত করতে । কম্বাইনগুলো খারাপ কার্জ করবে না এট! ধরে নিলে 
আপনি গোটা একশ' কোটি পুড শশ্ত বাচাতে পারবেন । দেখতেই পাচ্ছেন 
ঘে এটা কিছু ছোট পরিমাণ নয় । 

গ্তরাং আপনারা দেখছেন যে হাভেন্টার-কম্বাইনগ্রলোর এবং সেগ্তলোকে 
যারা কাজে প্রয়োগ করছেন সেইসব মানুষদের গুরুত্ব কি বিরাট । 

এই কারণেই আমি মনে করি যে কৃষিক্ষেত্রে হাভেন্টার-কশ্বাইনের 
প্রবর্তন এবং হার্ভেন্টার-কম্বাইনগুলোর নারী ও পুরুষ অপারেটর অসংখ্য 
ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ হল মুখা গুরুত্ববিশিষ্ট একটি কর্তবা | 

পরিশেষে এই কারণেই আমি এই ইচ্ছাটি প্রকাশ করতে চাই যে নারী 
৪ পুরুষ হার্ভেন্টার-কন্বাইন অপারেটরের সংখাঁকে শুধু প্রত্যহ নয়, প্রতি 
ঘণ্টায় বাড়াঁতে হবে এবং হাভেন্টার-কথ্ধাইনের রুৎকৌশলটি শিখে নিয়ে ৪ 
সেটাকে তাদের কমরেডভদের শাখয়ে শেষ পযন্ত তাঁদেরকে আমাদের দেশের 
রুষিক্ষেত্রে প্রকৃত বিজয়ী হয়ে উঠতে হবে । (সোচ্চার ও দীর্ঘ আনন্দধ্বনি ও 
করতালি । “আমাদের প্রিয় স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন' বলে আওয়াজ ওঠে ।) 

আরও ছুটে! কথা কমরেডস্। সভাপতিমগুলীতে উপস্থিত আমর৷ 
নিভৃতে আলোচন! করে সিদ্ধান্ত নিয়েছি ঘে এই সম্মেলনের অংশগ্রহণকারী- 
'দেরকে তাদের ভাল কাজের জন্য সবোচ্চি পুরস্কার-মধাদাব্যগ্রক একটি 
পুরস্কার দেওয়ার জন্য স্থপারিশ করাটা বথাষথ হবে। কমরেডস্, আমর! 
মনে করি যে আগামী কয়েক দিনের মধ্যেই এই ব্যাপারট। আমর। সম্পাদন 
করতে পারব। (সোচ্চার ও দীর্ঘ করতালি । ধিশ্যবাদ, কমরেড স্তালিন 
বলে আওয়াজ ওঠে |) 


প্রাভদা 
৪ঠা ডিসেম্বর, ১৯৩৫ 


2৪ 


কোল্খোজাইন( যৌথজোত-কষক )দের দ্বিতীক্ 
সাঁরা-ইউনিয়ন কংগ্রেসের কমিশনে ভাষণ 
১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫ 


আপনারা যদি আর্টেলকে ১৪ স্বসহত করতে চান, যদি একটি গণ- 
কোল্খোজাইন আন্দোলন চাঁন যা বিচ্ছিন্ন ইউনিট ও গোঠীগুলোকে নয়, বরং 
লক্ষ লক্ষ পরিবারকে অন্তভূক্ত করবে, ঘদি এই লক্ষাটিই আপনারা পুরণ 
করতে চান তবে কোল্খোজাইন জনগণের কেবল সমষ্টিগত স্বাথই নয়, সেই 
সঙ্গে তাদ্রে ব্যক্তিগত স্বার্থসমৃহকেও আপনারা বাস্তব পরিবেশে গ্রাহ 
করতে বাধা । 

কোল্খোজাইনদেরকে তাদের বাক্তিগত অংশের জমি হিসেবে একের দশ 
হেক্টরের বেশি জমি দেওয়ার দরকার নেই--এই কথাটা যখন আপনারা 
বলেন তখন কোল্খোজাইন জনগণের বাক্তিগত স্বার্থগুলোকে আপনার। 
আদোৌ আমল দেন না। কিছু কিছু লোক মনে করে যে কোল্খোজাইনের 
একট গরু থাকারও দরকার নেই, অস্তেরা মনে করে যে বাচ্চ। দেওয়ার মত 
একট] শুকরী থাকার প্রয়োজনও তার নেই । আর সাধারণভাবে আপনারা 
কোল্খোজাইনদের শ্বাসরুদ্ধ করতে চান। এরকম অবস্থা চলতে পারে না । 
এটা ভুল। আপনারা অগ্রসর মান্ষ। আমি জানি ঘে আপনার! 
কোল্খোজাইন বাবস্থা নিয়ে ও কোল্ধোজাইন অর্থনীতি নিয়ে খুবই চিন্তিত । 
কিন্ত সব কোল্খোজাইনরাই কি আপনাদেক মত? সৃতিরাৎ আপনার! কোল- 
খোজের ( যৌথজোতের ) ভেতর সংখ্যলঘু । সংখ্যাগরিষ্ঠরা বরং ভিন্নরকম 
চিন্তাভাবনাই করে থাকে । এটা হিসেবে গণ্য করা প্রয়োজন কিনা ? 
আমি মনে করি যে এটাকে হিসেবে গণা করা প্রয়োজন | 

আপনাব আটেলে যদি আপনার উৎপাদিত সামগ্রীগুলে। এখনও প্রচুর 
না৷ হয় এবং আপনি ঘি আলাদ1 আলাপ] কোল্খোজাইন পরিবারে তার ঘ৷ 
য। প্রয়োজন সেই সবকিছু দিতে না পারেন তাহলে কোলখোজ €তো। জনগণের 
সামাজিক ও বাক্তিগত চাহিদা পূরণ করার দাবি করতে পারে না। এটা! স্পট 
স্বাকার করাই ভাল যে আপনাদের কাজের একট! দিক হল সামাজিক এবং 


১৯০৩ 


অপরদিক হল ব্যক্তিগত । এটা সততার সঙ্গে, প্রকাশ্যে ও স্পষ্টভাবে স্বীকার 
করাই ভাল যে কোল্খোজ পরিবারে অবধারিতভাবে সামান্য মাত্রায় হলেও 
বাক্তির ওপর খুবই নিরিষ্টরকর্ম শোষণ বিগ্ভমান। আপনাদের কেবল সেই 
বড় মাপের শোষণ নিয়ে ভাবলেই চলবে না যা নিশ্চিতভাবেই বিরাট, 
নির্ণায়ক গুরুত্বপূর্ণ এবং জনগণের সামাজিক চাহিদা পুরণ করতে গেলে ঘাঁকে 
নিয়ন্ত্রণ কর। অবশ্কৃতা, কিন্ত জনগণের বাক্তিগত চাহিদা দি পূরণ করতে 
হয় তাহলে এর সঙ্গে সমান গুরুত্বপূর্ণ হল ছোটখাট ব্যক্তিভিত্তিক শোষণের 
নিয়ন্ত্রণ ৷ কারুর ঘদি একটি পরিবার, ছেলেমেয়ে, বাক্তিগত চাহিদ। ও পছন্দ 
থাকে-তাহলে আপনাদের পদ্ধতি অন্তসারে সেইসব বাপারকে আমল 
দেওয়া হয় না। কোল্খোজাইনদের এইসব চল্তি স্বার্থগুলোকে আমল না 
দেওয়ার কোনও অধিকাবই আপনাদের নেই । এট! ছাড়! কোল্খোজের 
সংহতীকরণ সম্ভব নয় । 

'কাল্খোজাইনদের সামাজিক স্থার্থগুলোর সঙ্গে তাদের বাক্তিগত স্বার্থ- 
সমহের সমন্য়ই সংহতীকরণ নিয়ে আসবে ৷ এখানে রয়েছে চাবিকাঠি ! 


প্রাভদা 


মস টি 
১৩ ্ৃ *115, ৬৯৩৫ 


তাজিকিস্তান ও তুর্কমেনিস্তানের অগ্রগামী যৌথজোত 
কৃষকদের একটি সম্মেলনে দেওয়া ভাষণ 
৪১1 ডিসেম্বর, ১৯৩৫ 


কমরেডস্, এই সম্মেলনের সভাপতিমণ্ডলী আমাকে ছুটি ঘোষণা করার 
নির্দেশ দিয়েছেন | 

প্রথমত, এই সম্মেলনে উপস্থিত নারী ও পুরুষ সবাইকে তাদের চমৎকার 
কাজের জন্য সর্বোচ্চ পুরঙ্কার, একটি মধাদাবাঞ্জক পুরস্কার দেওয়ার জন্য 
সভাপতিমণ্ডলী ক্পারিশ করতে ইচ্ছুক । (সোচ্চাব ও দীর্ঘ করতালি 9 
হর্পবনি । কমরেড স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন" আওয়াজ ওঠে। পার্টি ৪ 
সরকারের নেতৃবুন্দের প্রতি অভিনন্দনধবনি | ) 

দ্বিতীয়ত, এখানে প্রতিনিধিত্বকাঁরী প্রত্যেক যৌথ খামারকে একটি অটো- 
মোবাইল ট্রাক্টর দেওয়ার জন্য এবং এই সম্মেলনে অ'শগ্রহণকারী সবাইকে একটা 
গ্রামাফোন ও রেকর্ড (করতালি) আর ঘডি--প্ররুষদের পকেটঘড়ি ও মেয়েদের 
হাতঘভি উপহার দেওয়ার জন্য সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন | ( দীর্ঘ করতালি । ) 

সবাই আমাকে বলছেন যে আমাকে অবশ্যই কিছু বক্তবা রাখতে হবে! 
আওয়াক্ত ওঠে £ একেবারে ঠিক কথা । (করতালি ।) 

বলার আছেট! কি? সবই তো! বল! হয়ে গেছে । 

স্পষ্টতই তুলোর ক্ষেত্রে আপনার! সাফল্য অর্জন করতে চলেছেন । এখানে 
যাযা হচ্ছে তা থেকেই সেটা বোঝা যায় । আপনাদের যৌথ খামারগুলো 
বাড়ছে, আপনাদের কাজ করবার ইচ্ছা আছে, আমর আপনাদের যন্ত্রপাতি দেব, 
আপনার! সার পাবেন, আপনাদের সম্ভাবা প্রয়োজনীয় সকলরকম সাহাযাই 
আপনাদের দেওয়া হবে--গণকমিশারদের কাউন্সিলের সভাপতি কমরেড 


মলোটভ ইতোমধ্যেই আপনাদের তা বলেছেন । পরিণাতিক্রমে আপনার! তুলোর 
ক্ষেত্রে সাফলা অর্জন করবেন এবং একটি সমৃদ্ধ জীবনের পথ খুলে যাবে । 


কিন্ত কমরেডস্‌, তুলোর চেয়েও অনেক দামী একটা জিনিস আছে-_তী। 
হুল আমাদের দেশের জনগণের মধ্যে পারস্পরিক বন্ধুতা। বর্তমান এই 
সম্মেলন, আপনাদের বক্তৃতাগুলে!, আপনাদের কার্যাবলী এটাই দেখিয়ে দেয়, 


১০, 


যে আমাদের মহান দেশের জনগণের পারম্পরিক বন্ধৃতা আরও দৃঢ় হয়ে 
উঠেছে। কমরেডস্, এটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ও লক্ষণীয় বিষয় । পুরানো 
দিনগুলোয় যখন আমাদের দেশে জার, পুঁজিপতি ও জমিদারের ক্ষমতায় ছিল 
তখন সরকারের নীতিই ছিল একটা জনগোষীকে- রুশ জনগণকে কৃত্বশালী 
জনগোষ্ঠী করে তোল! এবং অন্থান্ত সকল জনগণকে পদানত ও নিগীড়িত 
কবে রাখা । এটা ছিল এক পাশবিক, এক নেকডে-নীতি । অক্টোবর, ১৯১৭য় 
যখন আমাদের দেশে ম্হান্‌ সর্বহারা বিপ্লব স্থরু হল, যখন আমরা জার, জমিদার 
ও পুঁজিপতিদের উৎখাত করলাম তখন আমাদের শিক্ষক, আমাদের পিতা ও 
গুরু মহান্‌ লেনিন বলেছিলেন যে এখন থেকে কোনও প্রভু বা পদানত জনগণ 
বলে কিছু অবশ্যই থাকবে না, জনগণ অবশ্যই হবে সমান ও স্বাধীন । এইভাবে 
তিনি পুরানে। জারতন্ত্রী বুর্জোয়া নীতিকে কবর দেন এবং একটি নতুন নীতি, 
একটি বলশেভিক নীতিকে ঘোষণা কবেন--তা হল বন্ধুতার নীতি, আমাদের 
দেশের জনগণের মধ্যে ভ্রাতৃত্ববোধের নীতি 1১৫ 

সেই থেকে আঠার বছর কেটে গেছে । আর এখন আমরা ইতোমধ্যেই 
সেই নীতির কলাণকর ফলগুলো। প্রতাক্ষ করছি। বর্তমান সন্মেলনটি এই ঘটনার 
স্থস্পষ্ট প্রমাণ ষে অনেকদিন আগেই ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণের 
মধোকার পুরানো অবিশ্বাসের ভাবটির অবসান করা হয়েছে, সেই অবিশ্বাসের 
স্থানে আন হয়েছে সম্পূর্ণ ও পাম্পরিক বিশ্বাসের ভাব এবং ইউ. এস. এস. 
আর.-এর জনগণের ভেতর বন্ধৃতা বাডছে ও শক্তিশালী হচ্ছে । কমবেডস্‌, 
সেটাই হল সর্বচেয়ে দামী জিনিস বলশেভিক জাতিসংক্রান্ত নীতি যা 
আমাদেরকে দিয়েছে । 

আর ইউ. এস. এস. আর.-এর জনগণের মধ্যে বন্ধুতা হল একটি মহান্‌ ও 
গুরুত্বপূর্ণ সাফল্য কারণ যতদিন এই বন্ধুতা থাকবে ততদিন আমাদের দেশের 
মানুষ স্বাধীন ও অপরাজেয় থাকবে । যতদিন এই বন্ধৃতা রয়েছে ও বিকশিত 
হচ্ছে ততদিন ঘরের বা বাইরের কোনও শক্রই আমাদের সন্ত্রস্ত করতে পারে 
না। কমরেডস্, এ বিষয়ে আপনাদের সন্দেহ থাকা নিম্পয়োজন । 

(তুমুল করতালি । সকলে উঠে দীড়ান ও কমরেড স্তালিনকে অভিনন্দিত 
করেন।) 


প্রাভদা 
৬ই ডিসেম্বর, ১৯৩৫ 


স্তালিন ও রয় হাওয়ার্ডের সাক্ষাতকার 


১লা মা ১৯৩৬ 


ক্রিপস্-হাওয়ার্ড সংবাদপত্রের সভাপতি রয় হাওয়ার্ড ঃ দূর প্রাচোর 
পরিস্থিতির ক্ষেত্রে জাপানের সাম্প্রতিক ঘটনাগুলোর প্রতিক্রিঘী কি হবে বলে 
আপনার মনে হয়? 

স্তালিন ঃ এখনও পধন্ত এটা বলা কঠিন। এরকম কিছু বলার মত 
মালমশল খুব সামান্যই হাঁতে আছে । ছবিটা যথেষ্ট পরিষফার নয় । 

হাওয়া ঃ জাপান ঘদি বহির্সঙ্গোলিরার বিরুদ্ধে দীর্ঘকাল পূর্বেই অন্কৃমিত 
সামরিক অভিযানটি হুর করে তাহলে সোভিয়েতের মনৌভাব কি হবে ? 

ত্তালিন ঃ জাপান ঘদ্দি মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্রকে আক্রমণ করার ও তার 
স্বাতত্ত্র্ে হস্তক্ষেপ করার স্পর্ধা দেখায় তাহলে আমাদের মঙ্গোলীয় গণ- 
প্রজাতন্ত্রকে সাহাব্য করতে হবে। লিটভিনভের সহকারী স্তোমোনিয়াকভ 
মক্কোয় জাপ রাষ্ট্রদূতকে সম্প্রতি এ-সম্বন্ধে জানিয়েছেন এবং ১৯২১ সাল থেকে 
ইউ. এস. এস, আর. মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতিন্ত্রের সঙ্গে যে পরিবর্তনাতীত মিত্র 
সম্পর্ক বজায় রেখে আসছে তার 'প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। ১৯২১ 
সালে যেমন করেছিলাম ঠিক তেমনই আমরা মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতন্ত্রকে 
সাহাধা করব। 

হাওয়ার্ড £ উলান-বাটোর দখলের জন্য জাপানের কোনও নিশ্চিত উদ্যোগ 
কি ইউ. এস. এস. আবর-এর তরফ থেকে বাবহ।গ্রহশকে আবগুক কে তুপবে? 

ত্তালিন £ হা। 

হাওয়ার্ড ঃ সাম্প্রতিক ঘটনাগুলো কি এই অঞ্চলে এমন নতুন কিছু 
জাপানী কাধক্রমের উদ্তব ঘটিয়েছে যা সোভিয়েতের কাছে আগ্রাসী ধরনের 
বলে মনে হয় ? 

স্তালিন£ আমার মনে হয় ঘে জাপানীরা মঙ্গোলীয় গণপ্রজাতিন্ত্রে 
সীমান্তে সৈন্বাহিনীকে কেন্দ্রীভূত করার কাজ চালিক্ে যাচ্ছে, কিন্তু সীমাস্ত 
সংঘর্ষের কোনও নতুন উদ্যোগ এখনও নজরে পড়েনি । 

হাওয়ার্ড ঃ মনে হয় সোভিয়েত ইউনিয়ন বিশ্বান করে যে তার বিরুদ্ধে 


১৯০৪ 


জার্মানী ও পোল্যাণ্ডের আগ্রাসী পরিকল্পনা আছে এবং তারা সামরিক 
সহযোগিতার পরিকল্পনা করছে । পোল্যাণ্ড অবশ্য কোনও তৃতীয় দেশেব 
বিরুদ্ধে সামরিক কার্ধকলাপ চালানোর ঘাঁটি হিসেবে তার নিজের এলাকাকে 
কোনও বিদেশী ফৌজের হাতে বাবহার করতে দিতে দৃঢ় অনিচ্ছা প্রকাশ 
করেছে। জার্মানীর তরফ থেকে এরকম একটা আগ্রাসনকে সোভিয়েত 
ইউনিয়ন কিরকম ভাবছে? কোন্‌ অবস্থান থেকে, কোন্‌ দিকে জার্মান ফৌজ 
আক্রমণ করবে? 

স্তালিন : ইতিহাস দেখিয়ে দেয় যে একট। দেশ যখন তার সন্গিহিত নয় 
এমন কোনও দেশেরও বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে চায় তখন তা যাকে আক্রমণ 
করতে চাইছে তার সীমান্তে পৌছানোর জন্য মাধাম হিসেবে অন্য সীমান্তের 
সন্ধান সু করে। সচরাচর আগ্রাসী একটি রাষ্র এরকম সীমান্ত খুঁজে পায়। 
হয় তা৷ বলপ্রয়োগের মাধাঘে সেগুলে| পানর ঘেমন ১৯১৪ সালে ফ্রান্সের ওপর 
আঘাত হানার উদ্দেশে জার্মানী বেলজিয়ামকে আক্রমণ করেছিল অথবা তা 
এঁ ধরনের একটা সীমান্ত ধার' করে নেয় যেমন লেনিনগ্রাদের বিরুদ্ধে আক্রমণে 
১৯১৮ সালে জার্মানী লাটভিয়ার কাছ থেকে নিয়েছিল । এখন আমি ঠিক 
জানি ন। যে জার্মানী তার উদ্দেশ্ঠসিদ্ধিব জন্য ঠিক কি কি সীমান্ত গ্রহণ করতে 
পারে, কিন্ত আমি এট! মনে করি যে তাকে একটা সীমান্ত 'ঝণ? দিতে ইচ্ছুক 
মানব সে পেয়ে যাবে। 

হাওয়ার্ড ঃ মনে হয় যে গোট। ছুনিয়। আজ আরেকটা মহাযুদ্ধের আভাস 
পাচ্ছে ! যদি যুদ্ধ অবশ্যন্তাবী বলেই প্রতিপন্ন হয় তাহলে সেটা কখন হবে 
বলে, মি. স্তালিন, আপনি মনে করেন। 

স্তালিন ঃ সেটা ভবিষৎদ্বাণী করা অসম্ভব । অপ্রত্যাশিতভাবেই যুদ্ধ 
ফেটে পড়তে পারে । আজকাল তো৷ যুদ্ধ ঘোষিত হয় না। শ্রেফ সেগুলো 
স্থরু হয়ে যায়। আমি কিন্ত পক্ষান্তরে মনে করি যে শান্তির বন্ধুদের অবস্থান 
আরও শক্তিশালী হয়ে উঠছে । শান্তির বন্ধুর! প্রকাশ্তেই কাজ করতে পাবে । 
তারা জনমতের শক্তির ওপর নির্ভর করে। তাদের নিয়ন্ত্রণে দৃষ্ান্তম্বরূপ 
জাতিসংঘের ১৬ মত হাতিয়ার রয়েছে । এখানেই শাস্তির বন্ধুদের সুবিধ।। 
তাদের শক্তিট। এই ঘটনায় নিহিত ঘে যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাদের কাধক্রম ব্যাপক 
জনসাধারণের ইচ্ছার দ্বারা মদতপুষ্ট । দুনিয়ায় এরকম কোনও জনগণ নেই 
ষারা যুদ্ধ কামনা করে । শান্তির শক্রদের সন্বদ্ধে বলা যায় যে তারা গোপনে 


৬০৫ 


কাজ করতে বাধ্য । সেইখানেই শাস্তির শক্ররা অস্থবিধাজনক অবস্থায় 
আছে। প্রসঙ্গত এটাও আগে থেকে উড়িয়ে দেওয়া যায় না যে ঠিক 
এইজন্যই তারা একট। হতাশাসঞ্ধাত পদক্ষেপ হিসেবে একটা সামরিক অভিযান 
চালানোর সিদ্ধান্ত নিতে পারে | 

শাস্তির বন্ধুদের অজিত সাম্প্রতিকতম সাফল্যগুলোর মধ্যে একটি হল 
ফরাসী আইনসভা কর্তৃক করাসী-সোভিয়েত পারস্পরিক সহযোগিতা৷ চুক্তির১৭ 
অনুমোদন । এই চুক্তিটি শান্তির শক্রদের পথে কিছুটা মাত্রায় একটি 
প্রতিবন্ধকম্বরূপ । 

হাওয়ার্ড ঃ যুদ্ধ বদি আসে তাহলে, মিঃ স্তালিন, সেটা ফেটে পড়ার 
সম্ভাবনা কোথায় সবচেয়ে বেশি ? যুদ্ধের মেঘ কোথায় সবচেয়ে ভীতি প্রদ 
_-্প্রাচো না পাশ্চাত্যে? 

স্তালিন £ আমার মতে যুদ্ধের বিপদ-কেন্দ্র দুরটি। প্রথমটি হল দৃর 
প্রাচ্যে, জাপানের এলাকায় । এটা বলার সময় অন্যান্য শক্তিবর্গের বিরুদ্ধে 
জাপানী সামরিক শক্তির দেওয়া অসংখা হুমকিসম্বলিত বিবৃতির কথা 
আমি মনে রেখেছি। দ্বিতীয় কেন্দ্রটি হল জার্মানীর এলাকায়। কোন্টা 
বেশি ভীতিপ্রদ বল! শক্ত, কিন্তু ছুটোই বর্তমান এবং সক্রিয় । যুদ্ধের এই 
ছুটি মুখ বিপদ-কেন্দ্রের তুলনায় ইতালী-আবিসিনিয়া যুদ্ধ গৌণ ঘটনা । 
বর্তমানে দৃক্প্রাচোর বিপদ-কেন্দ্রটিতে সবচেয়ে বেশি তৎপরতা প্রকট । কিন্ত 
এই বিপদ্রে কেন্দ্রটি ইউরোপে সবে আসতে পাবে-। দৃষ্টান্তস্বরূপ এর ইঙ্গিত 
মেলে একটি ফরাসী সংবাদপত্রকে হেরে হিটলারের সম্প্রতিপ্রদত্ত সাক্ষাৎকার 
থেকে । এই সাক্ষাৎকারে হিটলারকে শান্তিপূর্ণ কথা বলতে সচেষ্ট মনে হয়, 
কিন্ত তার *শান্তিভাবকে ফ্রান্স ও সোভিয়েত ইন্টনিষন উভয়ের বিরুদ্ধে হানা 
হুমকি দিয়ে হিটলার এত অজন্্র আকীর্ণ করেছেন ঘে তার সেই *শাস্তিভাবের 
কিছুই আর অবশিষ্ট নেই । আপনি দেখবেন যে হের হিটলার যখন শাস্তির 
কথাও বলতে চান তখনও তিনি হুমকি উচ্চারণ করা৷ এড়াতে পারেন না। 
এটা লক্ষণমূলক । 

হাওয়ার্ড ঃ আপনার মত অস্থায়ী কোন্‌ অবস্থা বা পরিবেশটি আজ 
যুদ্ধের প্রধান বিপদকে নিয়ে আসছে? 

স্তালিন : পুঁজিবাদ । ্‌ 

হাওয়ার্ড : পুঁজিবাদের কোন্‌ বিশেষ বহিঃপ্রকাশ ? 


১৩৬ 


স্তালিন £ তার সাম্রাজ্যবাদী, দখলদারি বহিঃপ্রকাশে । 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের উদ্ভব কিভাবে হয়েছিল আপনার মনে আছে । তার 
উদ্ভব হয়েছিল ছুনিয়াকে নতুন করে ভাগ করে নেওয়ার ইচ্ছা থেকে । 
আজ আমাদের রয়েছে সেই একইরকম পশ্চাদ্পট । এরকম পু'জিবাদী 
দেশ আছে যারা মনে করে যে গ্রভাবাবীন এলাকা, ভৌগোলিক অঞ্চল, 
কাচামালের উৎস, বাজার ইত্যাদির ক্ষেত্রে পুরানো পুনর্ব্টনের সময় তাদ্বে 
ঠকানো হয়েছিল এবং তাঁরা আরেকটি পুনবিভাজন চার যেটা তাদের 
অন্থকুলে যাবে । সাশ্রাজাবাদী স্তরে পুঁজিবাদ হল এমন একটি ব্যবস্থা যা 
যুদ্ধকে আন্তর্জাতিক বিরোধগ্তলোর মীমাংসার বৈধ হাতিয়াঁৰ হিসেবে, আইনের 
ক্ষেত্রে না হলেও বাস্তব ক্ষেত্রে একটি আইনসম্মত পদ্ধতি হিসেবেই গণ্য করে 
থাকে । 

হাওয়ার্ড ঃ8 নিজের রাজনৈতিক ততব্বগুলোকে অন্যান দেশের ওপর 
জবরদস্তি চাপিয়ে দেওয়ার জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের তরফে একটা 
আকাথ্! সম্বন্ধে যে অকুত্রিম ভয় আপনি যেগুলোকে পুঁজিবাদী দেশ বলে 
অভিহিত্ত করছেন তাদের মধো বিদ্যমান সেখানে কি একটা বিপদের 
ব্যাপার থাকতে পারে না? 

স্তালিন £ এরকম ভয়ের পেছনে কোনও যুক্তিই নেই । আপনি যদি 
মনে করেন যে সোভিয়েত জনগণ চারপাশের রাষ্রগ্লোর আদল বদলাতে 
চায় আর সেট] চায় জবরদস্তির মাধ্যমেই তাহলে পুরোপুরি ভূল করছেন। 
সোভিয়েত জনগণ নিশ্চয়ই চারপাশের থাষ্রগুলোর আদল পরিবতিত হয়েছে 
দেখতে চায়, কিন্তু সেই পরিবর্তনটা আনী হল চারপাশের রাষ্গুলোরই 
বাপার। চারপাশের এই রাষ্গুলো যদ্দি সত্যসত্যই তাদের নিজেদের 
গদিতে শক্তভাবে বসে থাকে তাহলে সোভিয়েত জনগণের তত্বচিন্তায় তারা 
যে কি বিপদটা প্রত্যক্ষ করতে পারে তা আমি বুঝতে পারি ন1। 

হাওয়ার্ড ঃ আপনার এই বিবৃতির অর্থ কি এই ঘে বিশ্ববিপ্রব সম্পন্ 
করার যেসব পরিকল্পনা ও আকাজ্ষা সোভিয়েত ইউনিয়নের ছিল সেগুলোকে 
তা একটা পর্যায়ে বর্জন করেছে? 

স্তালিন: আমাদের কখনও অমন পরিকল্পনা ও আকাঙ! ছিল না। 

হাওয়ার্ড £ মি. স্তালিন, আপনি. নিঃসন্দেহে এটা মানবেন যে দুণিয়ার 
বেশ একটা অংশ দীর্ঘকাল ধরে ভিন্নরকম ধারণাই করে আসছিল । 


১০৭ 


স্তালিন;ঃ এট! এক ভুল বোঝাবুঝির ফল । 

হাওয়ার্ড ঃ সেকি একটা বেদনাদায়ক ভুল বোঝাবুঝি ? 

স্তালিন: না" হাস্তকর ভুল বোঝাবুবি। অখব। বোধহয় সেটা বেদন।- 
মিশ্রিত হাস্তকর তুল বোঝাবুঝি । 

দেখুন, আমরা মাক্সবাধীরা বিশ্বাস করি যে অন্যান্ত দেশেও একটা বিপ্লব 
ঘটবে! কিন্তু ত1 ঘটবে একমাত্র তখনই যখন সেইসব দেশের বিপ্রবীরা! মনে 
করবে ঘষে সেট। সম্ভব ব। প্রয়োজনীয় । বিপ্লব রপ্তানীর ব্যাপারট। বোকামো। 
প্রতোন দেশই তার নিজন্ব বিপ্লব সম্পন্ন করবে ঘদি তা সেরকম চায় 
আর যদি তা সেট! না চায় তবে কোনও বিপ্লব হবে না। উবাহরণত্বরূপ, 
আমাদের দেশ একট! বিপ্লব করতে চেয়েছিল এবং ত! সেটা সম্পন্ন করেছে 
আর আমর। এখন একট। নতুন, শ্রেণীহীন সমাজ গড়ে তুলছি। কিন্ত 
অশ্ঠান্ত দেশে একট। বিপ্রব করতে, তাদের জীবনচণ্ধায় নাক গলাতে আমর। 
চাই এরকম কথ। জোর দিয়ে বলার অর্থ হল যেটা অপতা ও আমরা কখনও 
যেটা সমর্থন করিনি সেইটাই বল। । 

হাওয়ার্ড £ ইউ. এস. এস. আর. এবং ইউ এস. এ.-র মর্ষে কুটনৈতিক 
সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার সময় প্রচারের প্রশ্নের বিষয়ে রাষ্ট্রপতি রুজভেস্ট ও লিট্ুভিনভ 
অভিন্ন প্রকৃতির বক্তবা বিনিময় করেছিলেন । রাষ্বপতি রুজভেপ্টের কাছে 
লেখ| লিট্রভিনভের চিঠির চতুর্থ অগ্ুচ্ছেদে বলা হয়েছিল ঘে সোভিয়েত ইউনিয়ন 
দায়িত্ব নিচ্ছে “তার এলাকার মধ্যে এমন কোনও সংগঠন ব। গোষ্ঠী তৈরি 
হওয়ার ব| থাকবার স্থযোগ না দিতে এবং তার এলাকায় এমন কোনও 
সংগঠন বা গোর অথবা কোনও সংগঠন বা গোষ্ঠার প্রতিনিধি কিংবা 
কর্তাবাক্তিদের কাকলাপকে প্রতিরোধ করতে যার লক্ষ্য হল তার সম্পূর্ণ 
বা অংশবিশেষ এলাকার বা সম্পদের রাজনৈতিক ব। সামাজিক ব্যবস্থার 
উত্পাদন বা উতসাদনের প্রস্ততিগ্রহণ অথব! জবরদস্তি পৰিবর্তনসাধন ।' 
নি. স্তালিন, চতুর্থ অন্ুচ্ছেদের শর্তগুলোকে মেনে চল যদি সোভিয়েত 
ইউনিয়নের স্বার্থের সে অসঙ্গতিপূণই হর ব। সেটা! যদি তার নিয়ন্ত্রণের বাইরে 
হয় তবে লিটভিনভ কেন এই চিঠিটা! স্বাক্ষর করেছিলেন ? 

্তালিনঃ আপনার উধৃত অনুচ্ছেদের অন্ততৃক্ত দায়িত্বগুলে। পালন কর! 
আমাদের আয়ন্তের মধো; এই দায়িত্বগুলে! আমরা পালন করেছি এব্‌ং 
পালন করেই চলব । 


আমাদের সংবিধান অনুযায়ী রাজনৈতিক দেশান্তরীদের আমাদের 
দেশে বসবাস করার অধিকার আছে। মাফিন যুক্তরাষ্ট্র যেমন রাজনৈতিক 
দেশাস্তরীদের আশ্রয়লাভের অধিকার দেয় আমরাও এদের সেইরকম আশ্রয়- 
লাভের অধিকার দিয়ে থাকি। এটা খুবই নিশ্চিত ব্যাপ!র যে লিটভিনভ 
যখন এ চিঠিটায় স্বাক্ষর দিয়েছিলেন তখন তিনি মনে করেছিলেন যে এর 
অন্ততুক্ত দায়িত্বগুলো পারম্পরিক পালনীয় । মাকিন যুক্তরাষ্ট্রের এলাকার 
মধ্যে এমন রুশ শ্বেতরক্ষী দেশান্তরীরা আছে যারা সোভিয়েতের বিরুদ্ধে 
ও পুঁজিবাদের অনুকূলে প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে, যারা মাফিন নাগরিকদের 
কাছ থেকে টৈষয়িক সমর্থন পায় এবং ধার! কোনও কোনও ক্ষেত্রে সন্ত্রাসবাদী 
গোঠীদের প্রতিনিধিত্ব করে থাকে_ এই ঘটনাটি কি, মি. হাঁওঘার্ড, আপনি 
মনে করেন যে রুজভেণ্ট-লিটভিনভ চুক্তির শর্তগুলোর বিরোধী? স্পষ্টতই 
এই দেশান্তরীরা আশ্রয়লাভের অধিকার ভোগ করে থাকে যেটা যাকিন 
যুক্তরাষ্ট্েও আছে । আমাদের প্রসঙ্গে বলতে পারি যে আমরা আমাদের 
এলাকায় একজন সন্বাসবাদীকেও তার অপরাধী পরিকল্পনাগুলে। যার বিরুকধেই 
পরিচালিত হোক না কেন-_-কখনও সহা করব নী। স্পষ্টতই আমাদের দেশের 
চাইতে মাকিন যুক্তরাষ্টে আশম্ললাভেব অধিকারটির একটা বযাপকতর 
ব্যাখা রয়েছে । তবে আমরা অভিযোগ করছি না। 

আপনি বোধহয় বলবেন যে আমাদের দেশে রাজনৈতিক দেশান্তরীর! 
আসে আমরা তাদের সহানুভূতি দেখাই । কিন্তু মাকিন নাগরিকদের মধ্যেও 
কি এমন লোক নেই যারা পুজিবাদের অন্থকূলে ও সোভিয়েতের বিরুদ্ধে 
প্রচারকারী শ্বেতরক্ষী দেশান্তরীদের প্রতি সহান্থভৃতি দেখিয়ে থাকে ? 
স্থতরাং মূল ব্যাপারটা কি? মূল ব্যাপারটা এসব লোকগুলোকে সাহাধা 
কর] ব। তাদের কাজেকর্ষে টাকা ঢালা নয়। মূল ব্যাপার হল উভয় দেশেই 
কর্তৃস্থানীয় ব্যক্তিদের অন্য দেশেন্র আভ্ত্তরীণ জীবনচযার ক্ষেত্রে নাক গলানো 
থেকে অবশ্যই বিরত থাকতে হবে। আমাদের কর্তৃস্থানীয়রা এই দায়িত্ব 
সং্ভাবে পালন করছেন। তাদের মধ্যে কেউ ষদ্দি নিজের কর্তব্যপালনে 
বার্থ হন তবে আমাদের সেটা জানানো হোক | 

আমর। যদি খুব বেশী দূর এগোই ও দাবি করি যে সমস্ত শ্বেতরক্ষী 
দেশান্তরীকে মাকিন যুক্তরাষ্টী থেকে বহিষ্কার করতে হবে তাহলে সেট। 
মাঞ্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও ইউ. এস. এস, আর উভয় দেশেই ঘোষিত আশ্রয়লাভের 
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অধিকারের ওপর হস্তক্ষেপ হবে। দাবি ও পান্টা দাবির ক্ষেত্রে একটা 
যুক্তিসঙ্গত সীমারেখ। অবশ্যই চিহ্নিত করতে হবে। লিট্ভিনভ তার বাক্তিগত 
ক্ষমতার বলে রাষ্পতি রুজভেন্টকে লেখা চিঠিতে স্বাক্ষর দেননি, সেটা তিনি 
করেছেন একটি বাষ্ট্রের প্রতিনিধি হিসেবেই ঠিক যেমনটি করেছেন রা্রপতি 
রুজভেন্ট। তাঁদের চুক্তিটা হুল ছুটি রাষ্ট্রে মধোকার চুক্তি। এ চুক্তিটি 
স্বাক্ষরের সময় ছুই রাষ্ট্রেন প্রতিনিধি হিসেবে লিট্রভিনভ ও বাষ্পতি রজভেপ্ট 
উভয়েই তাদেব বাষ্টরদের প্রতিনিধিদের কার্কলাপের কথা মনে বেখেছিলেন 
-_এই প্রতিনিধিদের কিছুতেই অন্য পক্ষের আঁভান্তরীণ ব্যাপাবে হন্তক্ষেপ 
করণ চলবে ন| ও তাল] ত1 করবেও না । উভয় দেশে ঘোধিত আশ্রয়লাভের 
অধিকারটি এই চুক্তির দ্বারা কুপন হতে পারে না। ছুই রাষ্ট্রের প্রতিনিধিদের 
মনো স্বাক্ষবিত একটি চুক্তি হিসেবে রুজভেপ্ট-লিট্ভিনভ চুক্তিকে এইসব 
গণ্ডীর ভেতবেই ব্যাখা করা উচিত । 

হাওয়া £ গত প্র।ম্মে কমিউনিস্ট আন্তজাতিকের সম্তম কংগ্রেসের সামনে 
উপস্থিত মাক্কিন কমিউনিস্ট ব্রাউডার ও ভাসি কি মাঁফিন সরকারের জবর- 
দস্তি উৎখাতের জন্য আবেদন রাখেনি? 

স্তালিন ঃ আমি স্বীকাব করছি যে কমরেড ব্রাউভার ও কমরেড ডাদির 
ভাষণ আমার মনে পড়ছে ন।। তারা কি বিষয়ে বক্তবা রেখেছিলেন সেটাও 
আমার মনে নেই। সম্ভবত তারা এরকম কিছুই বলেছিলেন । কিন্ত 
সোভিয়েত জনগণর। তো মাফিন কমিউনিস্ট পার্টি তৈরি করেনি । সেটা 
তৈরি করেছে মাকিন জনগণই | তা আইনসঙ্গতভাবেই যাফিন যুক্তরাষ্ট্রে 
রয়েছে । রাষ্্পতি নিবাচনসহ অন্যান্য নিবাচনে তার। কমরেডদের প্রার্থী 
দে । কমরেড ব্রাউভার ও কমরেড ভাসি যদি ননোতে একবার ভাষণ দিয়ে 
থাকেন তবে তার। অন্বূপ এবং নিশ্চিতভাবেই আরও জৌোরালে। ভাষণ 
কয়েকখ' বারই দিয়েছেন নিজেদের দেশে, মাকিন ফুক্তরাষ্টে। মাকিন 
কমিউনিস্টরা তাদের মত ও চিন্তাপার। অবাধে প্রকাশ কবতে অনুমোদিত-- 
তাই নয় কি? মাঁকিন কমিউনিস্টদের কাধকলাপ সম্বন্ধে সোভিয়েত সরকারকে 
দায়ী কর! খুবই ভূল হবে। 

হাওয়ার্ড ঃ কিন্তু এই ক্ষেত্রে এটা কি ঘটন1 নয় যে তাঁদের কাজগুলো 
ঘটেছে সোভিয়েতের মাটিতে য| রুক্ভেপ্ট ও লিট্ভিনভের চুক্তির চতুর্থ 
পরিচ্ছেদের শর্তগুলোর বিরোধী ? 
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স্তালিনঃ কমিউনিস্ট পার্টির কাজগুলো কি কি? কিভ'বে তারা 
নিজেদের প্রকাশ করতে পারেন? সচরাচর তাদের কাজের মধ্যে আছে 
ব্যাপক শ্রমিকসাধারণকে সংগঠিত করা, সভা-বিক্ষোভমিছিল-ধর্মঘট ইত্যাদি 
সংগঠিত করা । এট| বল! বাহুল্য ঘে মাকিন কমিউনিস্টরা এসব কাজ 
সোভিয়েতের মাটিতে করতে পারেন না । ইউ. এস, এস. আর-এ আমাদের 
তো কোনও মাক্িন শ্রমিক নেই । 

হাওয়ার্ড 8 আমি ধরে নিচ্ছি যে আপনার চিন্তার সারমর্ম হল এই যে 
এমন একটা! ব্যাখ্যা! করা সম্ভব যা আমাদের উভয় দেশের মধো ভাল সম্পর্ক 
রুক্ষ! করবে ও তা অব্যাহত রাখবে | 

স্তালিনঃ হ্যা, পুরোপুরি তাই । 

হাওয়ার্ড £ রাশিয়ায় সামাবাদ অজিত হয়নি এট স্বীরুত। রাস্্রীর 
সমাজতন্ত্র নিমিত হয়েছে । ইতালির ফ্যাসিবাদ ও জার্মানীর জাতীয়-সঘাজবাদ 
কি এমন দাবি করেনি যে তাবাঁও অন্করূপ ফল অর্জন করেছে? সে ছুটোই 
কি অনটন রাষ্ট্রের কল্যাণের জন্য উৎসরগাঁরুত ব্যক্তিগত স্বাধীনতার মুল্যে 
অজিত হয় নি? 

স্তালিন : রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্র শব্দট! সঠিক নয়। অনেকেই এই শব্দটার 
অর্থ এইরকম একটি ব্যবস্থাকে ধরে নেয় যেখানে সম্পদের কিছুটা অংশ, 
অনেক সময় একট। রীতিমত ভাল অংশই বাষ্্রের হাতে ব! তার নিয়ন্ত্রণে চলে 
যায় আর বেশির ভাগ ক্ষেজেই কলকারখানা ও জমি ব্যক্তিগত মানুষের 
সম্পত্তি হিসেবে থেকে যায়। অনেক লোকই “রাষ্ট্রীয় সমাজতন্ত্রের এইরকম 
অর্থই ধরে নেয়। কখনও কখনও এই শব্দের দ্বারা একটি বাবস্থা বোঝায় 
যেখানে পুঁজিবাদী ত্বাষ্ যুদ্ধের প্রস্তৃতির জন্য বা তা চালানোর জন্য তার 
নিজের খরচে একট। নিদিষ্টসংখ্যক ব্যক্তিগত উদ্যোগকে পরিচালনা কৰে । 
আমরা যে সমাজটা তৈত্ধি করেছি তাকে সম্ভবত 'রা্্রীয় সমাজতন্ত্র বল! যায় 
না। আমাদের সোভিয়েত সমাজ হল সমাজতান্ত্রিক সমাজ কারণ কলকারখানা, 
জমি, ব্যান্ধ ও পরিবহন ব্যবস্থার ব্যক্তিগত মালিকানা উতৎ্খাত করা হয়েছে 
আর সেই জারগায় সামাজিক মালিকান। কায়েম করা হয়েছে । আমর। যে 
সামাজিক সংগঠনটা তৈরি করেছি তাকে একটি মোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক 
সংগঠন বলা যেতে পারে, পুরোপুরি সম্পূর্ণ না হলেও মুলত তা! সমাজের 
একটি সমাজতান্ত্রিক সংগঠন । এই সমাজের বনিয়াদ হল জনগণের সম্পত্তি £ 
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রাষ্ট্রীয় অর্থাৎ জাতীয় এবং সেই সঙ্গে সমবায়িক, যৌথজোত সম্পর্তি। এরকম 
একটি সমাজের সঙ্গে ইতালীয় ফ্যাসিবাদ ও জার্মান জাতীয়-“সমাজবাদে র কিছুই 
মিল নেই। এর কারণ মূলত এই যে জার্মানী ও ইতালীতে কলকারখানা, 
জমি, বাক্ক, পরিবহন ইত্যাদির ওপর ব্যক্তিগত মালিকানা একেবারে অক্ষত 
বজায় থেকেছে এবং সেই কারণে পুঁজিবাদ পুরোঁদস্তরই বয়ে গেছে । 

হ্যা, এটা আপনি ঠিকই বলেছেন যে আমরা এখনও সামাবাদী সমাজ 
নির্মাণ করিনি । এই ধরনের একটি সমাজ নির্মাণ করা অত সোজা নয় । সমাজ- 
তান্ত্রিক সমাজ ও সামাবাদী সমাজের মধোকার পার্থক্য সম্বন্ধে আপনি সম্ভবত 
অবহিত । সমাজতান্ত্রিক সমাজে সম্পত্তির ক্ষেত্রে কিছুটা! অসামা থেকেই 
যায়। কিন্তু সমাজতান্ত্রিক সমাজে আর কোনও বেকারি, কোনও শোষণ, 
জাতিসত্তাগুলোর ওপর কোনও নিপীড়ন থাকে না। সমাজতান্ত্রিক সমাঁজে 
প্রতোকেই কাজ করতে বাধ্য, যদিও সে তার শ্রমের বিনিময়ে তার প্রয়োজন 
অনুযায়ী সবকিছু পায় না তবু যে কাজ সে কবেছে তার পরিমাণ ও গুণ অনুযায়ী 
পেয়ে থাকে । সেই কারণেই মজুরি এবং তছুপরি অসম পৃথক পৃথক মজুরি 
এখনও বিদ্ধমান | যখন আমরা এমন একটা ব্যবস্থা তৈরি করতে সফল হব 
যেখানে মানুষ তার শ্রমের বিনিময়ে তার সম্পন্ন আমের গুণ ও পরিমাণ অনুযায়ী 
না পেয়ে তার প্রয়োজন অন্যায়ী সব কিছু পাবে একমাত্র তখনই এটা বলা 
সম্ভব হবে থে আমর একটি সামাবাী সমাজ গভে তুলেছি । 

আপনি বলছেন ঘে আমাদের সমাজতান্থিক সমাজ নির্মাণের উদ্দেশ্তে 
আমরা বাণ্তিগত স্বাধীনত। ত্যাগ করেছি ও অনটন ভোগ করেছি । আপনার 
প্রশ্নটা থেকে মনে হয় যে সমান্জতাপ্রিক সমাজ যেন ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে 
অধিকার করে । এট। সতা নয়। অবশ্ঠ নতুন কিছু নির্মাণ কবাব জন্া অবশ্যই 
মিতব্যদ্বিতা করতে হয়, সম্পদ পুগ্তীভূত করতে হয়, একট। সময়ের জগ্ঠ ভোগ 
কমাতে ও অন্যদের কাছ থেকে ণ নিতে হয়। যদি কেউ একট। বাড়ি তৈরি 
করতে চার তবে তাকে টাকা জমাতে হয়, একটা সময়ের জন্য ভোগব্যয় কমাতে 
হয় নইলে সে বাড়িটা কখনই তৈরি হবে না। একট! নতুন মানব সমাজ তৈরির 
ব্যাপার যখন আলে তখন এটা কত বেশি সত্য হয়ে দাড়ায়? আমাদের 
একটা সময়ের জন্য ভোগব্যয় কিছুট। হ্বাস করতে হয়েছে, প্রয়োজনীয় সম্পদ 
সংগ্রহ করতে হয়েছে এবং বিরাট উদ্যোগ নিতে হয়েছে । আমরা ঠিক এই 
জিনিসটাই করেছি ও একটি সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্নাণ কবেছি । 
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কিন্তু ব্যক্তিগত স্বাধীনত সংকুচিত করার জন্য এই সমাজ আমরা নির্মাণ 
করিনি, পক্ষান্তরে তা৷ নির্মাণ করেছি যাতে একক মানুষ সত্যসত্যই মুক্তি 
অনুভব করতে পারে । আমরা একে নির্মাণ করেছি সত্যকারের ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতার স্বার্থে ষে স্বাধীনতা হল উধৃতিচিহ্ৃবিহীন। একজন বেকার মানুষ 
ষে ক্ষুধার্ত থাকে এবং কাজ খুঁজে পায় না সে কিভাবে যে “ব্যক্তিগত 
স্বাধীনতা" ভোগ করে তা কল্পনা করা আমার পক্ষে কঠিন। সতাকারের 
স্বাধীনতা একমাত্র থাকতে পারে সেখানেই যেখানে শোষণ বিলুপ্ত করা হয়েছে, 
যেখানে কেউ কাউকে নিপীড়ন করে না, যেখানে কোনও দারিদ্রা ও বেকারি 
নেই, যেখানে মানুষ পরের দিন কাজ, বাসস্থান ও খাছ্য থেকে বঞ্চিত হওয়ার 
আশঙ্কায় তাড়িত না হয়। একমাত্র সেই ধরনের সমাজেই কাগুজে নয়, একটা 
সত্যকারের ব্যক্তিগত ও অন্যান্য প্ররুতির স্বাধীনতা সম্ভব । 

হাওয়ার্ডঃ মাকিন গণতন্ত্র ও সোভিয়েত ব্যবস্থার আকস্মিক যুগপৎ 
বিকাশকে কি আপনি পরস্পরেব প্রতি সুসঙ্গত বলে গণ্য করেন? 

ত্তালিন: মাক্ধিন গণতন্ত্র ও সোভিয়েত ব্যবস্থা শান্তিপূর্ণভাবেই পাশা- 
পাঁশি থাকতে পাবে এবং পরম্পরের সঙ্গে প্রতিদ্বন্দিতা করতে পারে। 
কিন্তু একটা থেকে অপরটি উদ্ভূত হতে পারে না। সোভিয়েত ব্যবস্থ৷ মাকিন 
গণতন্ত্র হয়ে উঠবে না অথবা তার বিপরীতটাও হবে না। প্রত্যেকটি তুচ্ছ 
বাপারে আমরা যদি পরস্পরের প্রতি দোষারোপ না করি তাহলে আমর! 
শান্তিপূর্ণভাবে পাশাপাশি থাকতে পারি । 

হাওয়ার্ড ঃ একটা নতুন নির্বাচনী-ব্যবস্থ। হাজির করবে এরকম একটা 
নতুন সংবিধান ইউ. এস. এস. আর.-এ তৈরি হচ্ছে। এই নতুন ব্যবস্থাটি 
ইউ. এস. এস. আর.-এর পরিস্থিতিতে কতটা মাত্রায় পরিবর্তন আনবে কারণ 
পূর্বের মতই একটি মাত্র দলই তো নির্বাচনে এগিয়ে আসবে ? 

স্তালিন £ এই বছরের শেষেই সম্ভবত আমরা আমাদের নতুন সংবিধানটি 
গ্রহণ করব। সংবিধান রচনার জন্য নিযুক্ত কমিশনটি কাজ করছে এবং 
তাড়াতাড়িই তার কাঁজ শেষ করা উচিত। পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী সংবিধান 
অন্গসারে ভোটাধিকার হবে সর্বজনীন, সমান, প্রত্যক্ষ ও গোপন । আপনি 
এই ঘটনায় হতচকিত যে নির্াচনে মাত্র একটি দলই হাজির হবে। এই 
অবস্থায় কিভাবে নির্বাচনী প্রতিদ্বন্বিতা ঘটবে তা আপনি দেখতে পাচ্ছেন 
না। এটা পরিষ্কার যে কেবল কমিউনিস্ট পার্টিই প্রার্থী দেবে না, সমন্তরকম 
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স্তালিন (১৪শ )-৮ 


জনগণের, অ-পার্টি সংগঠনও প্রাথথী দ্রেবে। আর এরকম শ'য়ে শ'য়ে 
আমাদের আছে। পুঁজিপতিদের দ্বারা শোষিত একটি শ্রমিকরেণীর 
বিরুদ্ধে লড়াইরত যে একটি পু'জিপতিশ্রেণী আমাদের আছে তার থেকে 
বেশি কিছু লড়াইরত দল আমাদের নেই । আমাদের সমাজটা তৈরি হয়েছে 
শুধু শহর ও গ্রামের মুক্ত মেহনতি মানুষদের দ্বারা--এর! হল শ্রমিক, কৃষক 
ও বুদ্ধিজীবী । এই স্তরগুলোর প্রত্যেকেরই তার নিজস্ব বিশেষ স্বার্থসমূহ 
থাকতে পারে এবং তারা সেগুলোকে অসংখ্য বর্তমান গণ-সংগঠনের মাধ্যমে 
প্রকাশ করতে পারে। কিন্তু যেহেতু কোনও শ্রেণী নেই, যেহেতু শ্রেণীগুলোর 
মধ্যেকার বিভাজন রেখা মুছে ফেল! হয়েছে, যেহেতু সমাজতান্ত্রিক সমাজে 
বিভিন্ন স্বরগুলোর মধ্যে কোনও মৌলিক নয়, কেবল অল্প একটা পার্থক্য 
বিমান তাই লড়াইরত দলগুলে। তৈরি করার মত কোনও জমি থাকতে 
পারে না। যেখানে কেকটি শ্রেণী নেই, সেখানে কয়েকটি দলও থাকতে 
পারে না। কারণ একটি দল হল একটি শ্রেণীর অংশ । 

জাতীয় “সমাজবাদে'ও একটিমাত্র দলই থাকে । কিন্তু এই ফ্যাসিবাদী 
একদলীয় ব্যবস্থা থেকে কিছুই বেবিয়ে আসবে না । মোন্দ। ব্যাপার এই 
যে জার্ধানীতে পুঁজিবাদ ও শ্রেণীগুলো রয়েছে, শ্রেণীসংগ্রাম রয়েছে এবং সব 
কিছু সত তা জোর করে মাথাচাড়। দিয়ে উঠবে, এমনকি সেটা ঘটবে 
বৈরিভাবাপন্ন শ্রেণীসমুহের প্রতিনিধি দলগুলোর সংগ্রামের মধ্যেও ঠিক যেমনটি 
ঘটেছিল উদাহরণস্বরূপ, স্পেনে । ইতালীতেও একটিমাত। দল আছে__ 
ক্যাপিবাধা দল । কিন্তু একই কারণে তার থেকেও কিছু বেবিয়ে আসবে না। 

আমাদের ভোটাপ্রিকার কেন সর্বজনীন প্ররলতির হবে? এর কারণ হল 
আদালত থেকে ভোটাধিকারদানে যাঁরা বঞ্চিত তাদেরকে বাদ দিয়ে সকল 
নাগরিকেরই নির্বাচিত করার ও নির্বাচিত হওয়ার অধিকার থাকবে । 

আমাদের ভোটাধিকার কেন সমান হবে? এর কারণ হল সম্পত্তির ক্ষেত্রে 
পার্থকা (যা! এখনও 1কছুটা মাত্রায় রয়েছে ) বা বণগত বা জাতিগত পরিচিতি 
কোনটারই সঙ্গে কোনও বিশেষ সুবিধ। বা অক্ষমতার ব্যাপার জড়িত থাকবে 
না। পুরুষদের মতই নির্বাচিত করার ও নির্বাচিত হওয়ার সমান অধিকার 
থাকবে নারীদের । আমাদের ভোটাধিকার হবে নত্যসত্যই সমান । 

আর গোপন কেন? এই কারণে যে আমরা লোভিয়েত জনগণকে সম্পূর্ণ 
স্বাধীনতা দিতে চাই যাতে তার যাদের নির্বাচিত করতে চায়, তাদের 
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স্বার্থসংরক্ষণ যারা করবে বলে তারা বিশ্বাস করে তাদেরকেই ভোট দিতে 
পারে । 

প্রত্যক্ষ কেন? এইজন্য যে একেবারে সর্বোচ্চ স্থানীয় সংস্থা পর্যন্ত সকল 
প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে প্রত্যক্ষ নিবাচনই আমাদের এই সীমাহীন দেশের 
মেহনতি মানুষদের স্বার্থকে সবচেয়ে ভালভাবে সংরক্ষণ করবে । 

আপনি ভাবছেন ঘে কোনও নির্বাচনী প্রতিদ্বন্দিতা হবে না কিন্ত তা হবে 
এবং আমি আগেভাগেই দেখতে পাচ্ছি যে বেশ প্রাণবন্ত নির্বাচনী অভিযানই 
হবে। আমাদের দেশে এরকম অনেক প্রতিষ্ঠান আছে সেগুলোর কাজ 
খারাপ চলে । এমন ঘটনা ঘটে যেখানে এটা-ওটা স্থানীয় সরকারী সংস্থ। 
গ্রাম ও শহরের মেহনতি মানুষদের নানান ধরনের বর্ধমান চাহিদার কিছু 
কিছু পূরণ করতে বার্থ হচ্ছে। আপনি কি একটা ভাল বিদ্যালয় তৈরি 
করেছেন না করেননি? আপনি কি আবামন-পরিবেশ উন্নত করেছেন ? 
আপনি কি আমলাতান্ত্রিক মানসিকতাসম্পন্ন? আমাদের শ্রমকে আরও 
কাধকরী করতে ও আমাদের জীবনকে আরও সংস্কৃতিসম্পন্ন করতে আপনি 
কি সাহাধ্য করেছেন? এই ধরনের মাপকাঠির পরিপ্রেক্ষিতেই লক্ষ লক্ষ 
নির্বাচকের। প্রাথীদের যোগাত। পরিমাপ করবে, অযোগ্যদের বাতিল করবে, 
প্রার্থিতালিকা থেকে তাদের নাম কেটে দেবে এবং সর্বোন্তম যে তাকেই 
তুলে ধরবে ও মনোনীত করবে । হা” নির্ধাচনী অভিযান খুবই প্রাণবন্ত 
হবে, সেগুলো! পরিচালিত হবে এমন অসংখা, অত্যন্ত তীত্র সমসাকে কেন্দ্র 
করে যেগুলো মুখাত বাবহারিক প্রকৃতির ও জশগণের কাছে প্রথম সাগিত্র 
গুরুত্বাবিশিষ্ট । আমাদের নতুন নির্বাচনী বাবস্থা সমস্ত প্রতিষ্ঠান ও সংগঠনকে 
আঅটসাট করে তুলবে এবং তাদেরকে বাধা করবে নিজ নিজ কাজকে 
উন্নত করে তুলতে । ইউ. এস. এস. আর-এ সর্বজনীন, প্রতাক্ষ ও গোপন ভোট 
হবে সরকারের সেইসব সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে জনগণের হাতে একটা চাবুক 
ঘেগুলো খারাপভাবে কাজ চালিয়ে থাকে । আমার মতে আমাদের নতুন 
সোভিয়েত সংবিধান হবে ছুনিয়ার সবচাইতে গণতান্ত্রিক সংবিধান । 


প্রাভদা 
৫ই মার্চ, ১৯৩৬ 


১১৫ 


স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির প্রতি সোভিয়েত 


ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পাটি” (বলশেভিক )-র 
কেন্দ্রীয় কমিটির প্রেরিত তারবার্ত! 
কমরেড জোস্‌ দিয়াজকে | 


নিজেদের ক্ষমতা অনুযায়ী স্পেনের বিপ্রবী জনগণকে সাহাষ্য করার 
মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকরা কেবল তাদের কর্তব্যটুকুই পালন 
করছে।. তার! এ বিষয়ে অবহিত যে ফ্যাসিবাদী প্রতিক্রিয়াশীলদের জোয়াল 
থেকে স্পেনের মুক্তি স্পেনীয় জনগণের কোনও ব্যক্তিগত ব্যাপার নয়, তা হল 
সমন্ত অগ্রসর ও প্রগতিশীল মানবসমাজের সাধারণ স্বার্থ । 


ভ্রাতৃত্বমূলক অভিনন্দন, 
জে, স্তালিন । 


প্রাভিদা 
১৬ই অক্টোবর, ১৯৩৬ 
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ইউ. এস. এস. আর-এর খসড়া সংবিধান প্রসঙ্গে ১৮ 


ইউ. এস. এস. আর-এর সোভিয়েতসমূহের বিশেষ 
অষ্টম কংগ্রেসে উপস্থাপিত প্রতিবেদন 


২৫শে নভেম্বর, ১৯৩৬ 


( কমরেড স্তালিন মঞ্চে হাজির হলে উপস্থিত সবাই তাকে সোচ্চার ও 
দীঘ আনন্দধ্বনি দিয়ে অভিনন্দিত করেন । সকলে উঠে দ্রাড়ান। সভাকক্ষে 
সব অংশ থেকে আওয়াজ ওঠে ই “কমরেড স্তালিন হুররে 1 “কমরেড 
স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন !' “মহান্‌ স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন !' “মহান্‌ প্রতিভা 
কমরেড স্তালিন হুররে 1 “রবে 1?) 


১। সংবিধান কমিশন গঠন ও তার কর্তব্যসমূহ 

কমরেডস্‌, বর্তমান কংগ্রেসের কাছে তার বিবেচনার জন্য যে সংবিধান 
কমিশনের তৈরি খসরাটি হাজির করা হয়েছে, আপনারা জানেন যে সেই 
কমিশনটি ইউ. এস. এস. আর-এর খোভিয়েতসমূহের সপ্তম কংগ্রেসের বিশেষ 
সিদ্ধান্ত অনুসারে গঠিত হয়েছিল । এই সিদ্ধান্তটি ১৯৩৫ সালের ৬ই ফেব্রুয়ারি 
গৃহীত হয়েছিল । এতে বল হয়েছে £ 

*১। ইউনিয়ন অক সোভিঘেত সোশ্ালিঞ্ রিপাবলিকের সংবিধানকে 
নিম্নরূপ উদ্দেস্তে সংশোধন £ 

ক) সমান ভোটাধিকারের মাধ্যমে পুরোটা-সমান-নয় ভোটাধিকারকে, 
প্রত্যক্ষ নির্বাচনের মাধামে পরোক্ষ নির্বাচনকে এবং গোপন ব্যালটের মাধ্যমে 
খোলাখুলি ব্যালটকে সরিয়ে দিয়ে নির্বাচনী বাবহার আরও গণতন্ত্রীকর্ণ ; 

(খ) ইউ. এস. এস. আর-এ শ্রেণীশক্তিসমূহের বর্তমান সম্পর্ক বিন্যাসের 
( সোভিয়েত সমাজের বনিয়াদ হিসেবে একটি নতুন সমাজতান্ত্রিক শিল্প গঠন, 
কুলাকশ্রেণীর উতসাদন, যৌথজোত ব্যবস্থার বিজয়, সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তির 
সংহতীকর্ণ ইত্যাদি) সঙ্গে সংবিধানকে সামগরস্তপূর্ণ করে তুলে সংবিধানের 
সামাজিক ও অর্থনৈতিক বনিয়াদের আরও নু সংজ্ঞানির্দেশ। 

২। হ্উনিরন অফ. সোভিয়েত সোশ্তালিষ্ট রিপাবলিকের কেন্দ্রীয় কাধ- 
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নির্বাহী কমিটিকে এমন একটি সংবিধান কমিশনকে নির্বাচিত করার জন্য 
নির্দেশদান ষাকে ১নং ধারায় বণিত নীতিসমূহ অনুযায়ী সংবিধানের একটি, 
সংশোধিত বয়ানকে রচনা করতে এবং সেটিকে অনুমোদনের জন্য ইউনিয়ন 
অফ সোভিয়েত সোশ্ালিষ্ট রিপাবলিকের কেন্দ্রীয় কাধনির্বাহী কমিটির একা 
অধিবেশনে উপস্থিত করতে নির্দেশ দেওয়া হবে । 

“৩। ইউনিয়ন অক সোভিয়েত সোশ্তালিষ্ট রিপাবলিকে সোভিয়েত 
সরকারের সংস্থাগুলোর পরবর্তী সাধারণ নির্বাচনগ্তলোকে নতুন নির্বাচনী 
ব্যবস্থার ভিওিতে পরিচালনা । এটা হয়েছিল ৬ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫ । 
এই সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ার পরদিন অর্থাৎ ৭ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৩৫ তারিখে ইউ. 
এস. এস. আর-এর কেন্দ্রীয় কার্ধনিবাহী কমিটির প্রথম অধিবেশনটি অন্ষষ্ঠিত 
হয় এবং ইউ. এস. এস* আর-এর সোভিয়েতসমূহের সপ্তম কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত 
অন্তসাবে তা ৩১ জন সদন্যুবিশিষ্ট একটি সংবিধান কমিশন গঠন করে। তা 
সংবিধান কমিশনকে ইউ. এস. এস. আর-এর একটি সংশোধিত সংবিধানের 
একটি খসড়৷ তৈরি করার নির্দেশ দেয় | 

এগুলোই ছিল ইউ. এস. এস. আর-এর সর্বোচ্চ সংস্থার আনুষ্ঠানিক 
পটভূমি ও নির্দেশনাম। ঘার ওপর ভিত্তি করে সংবিধান কমিশনের কাজ স্বর 
হয়েছিল । 

এইনডাবেই সংবিধান কমিশনের ওপর ভার পড়েছিল ১৯২৪ সালে গৃহীত ও. 
বর্তমানে চালু সংবিধানটিতে পরিবর্তন নিয়ে আসা। এই পরিবর্তন আনার 
সময় তাকে ১৯১৪ সাল থেকে বর্তমান সময়কাল পথন্ত ইউ. এস. এস. আর-এব 
জীবনে যেসব সমাজতন্ত্রমুখী পরিবর্তন গুলে। ঘটেছে সেগুলোকে বিবেচনা করতে 
হয়েছে । 


২। ১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে ইউ.. 
এস. এস. আর-এর জীবনে সংঘটিত পরিবর্তনসমূহ 
১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে ইউ. এস. এস. আর-এর 
জীবনে যেসব পবির্তন আন! হয়েছে এবং সংবিধান কমিশনকে যেগুলো তার, 
খসড়া সংবিধানে প্রতিফলিত করতে হয়েছে সেগুলো কি কি? 
এইসব পরিবর্তনের সারবস্তুটি কি? 
১৯২৪ সালে পরিস্থিতিটি কি ছিল? 
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সেটা ছিল নয়া অর্থনৈতিক কর্ষনীতির প্রথম সময়পর্ব, তখন সোভিয়েত 
সরকার সমাজতন্ত্রকে বিকশিত করে তোলার জন্য সমস্ত ব্যবস্থাগ্রহণের পাশা 
পাঁশি পুঁজিবাদের কিছু পুনরুখানকে অনুমোদিত করেছিল); তখন তা ছুটি 
অর্থনৈতিক ব্যবস্থা পুঁজিবাদী ব্যবস্থা ও সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার মধ্যে প্রতি- 
যোগিতার ভেতর দিয়ে পুঁজিবাদী বাবস্থার ওপর সমাজতান্রিক্ব বাবস্থারই 
আধিপত্য অজিত হবে বলে বিবেচনা করেছিল। কর্তবা ছিল এই প্রতি- 
যোগিতার ভেতর দিয়ে সমাজতন্ত্রের অবস্থানকে সংহত করা, পুজিবাদী- 
শক্তিগুলোকে দূর করা! এবং জাতীয় অর্থনীতির বুনিয়া্দী বাবস্থা হিসেবে 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিজয়কে সম্পূর্ণ করা। 

সে-সময় আমাদের শিল্পের বিশেষ করে ভাবী শিল্পের যা অবস্থা ছিল তা 
ঈর্ষণীয় নয়। এটা সত্য ঘে তাঁকে ক্রমশই পুনরুজ্জীবিত করে তোলা হচ্ছিল 
কিন্তু তখনও তার উৎপাদনে যুদ্ধপুর্ব স্তরের কাছাকাছি কোথাও বাঁড়ানে। 
যায়নি। তার ভিত্তি ছিল পুরানো, সেকেলে ও অপবাপ্ত কৃৎকৌশল । 
অবশ্যই ত। বিকশিত হচ্ছিল সমাজতস্ত্রের অভিমুখে । সে-সময় আমাদের 
শিল্পের সমাজতান্ত্রিক ক্ষেত্রের পরিমাণ ছিল প্রায় ৮০ শতাংশ। কিন্তু 
পুঁজিবাদী ক্ষেত্র তখনও কমপক্ষে ২« শতাংশ শিল্পকে নিয়ন্ত্রণ করত । 

আমাদের কৃষিক্ষেত্রের ছিল আরও কৃংমিততর চিত্র। এটা সত্য ঘে 
জমিদারশ্রেণীকে তখনই নির্মূল করা হয়েছিল, কিন্তু অপরপক্ষে কৃষিক্ষেত্রীয় 
পু'জিপতিশ্রেণী-_ফুলাকশ্রেণী তখনও বেশ গুক্ত্বপূর্ণ একটা শক্তির প্রতিনিধিত্ব 
করত ! সামগ্রিক বিচারে কৃষিক্ষেত্রের অবস্থ। ছিল পশ্চাদ্‌্পদ, মধাযুগীয় কারিগৰি 
সরঞ্জাম ওয়াল। ক্ষুদ্র ব্যক্তিস্ব-্বমুলক কৃষক খামারের এক সীমাহীন সমুদ্র । এই 
সমুদ্দ্রে বিচ্ছিন্ন ক্ষুদ্র বিন্দু ও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দ্বীপের আকারে ছিল যৌথ খামার ও 
রাষ্ট্রীয় খামারগুলো। ঠিক ঠিক বলতে গেলে আমাদের জাতীয় অর্থ- 
নীতির ক্ষেত্রে এই যৌথ খামার ও রাস্ত্রীর খামারগুলোর তখনও কোনও 
গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য ছিল না । কুলাকরা যেখানে তখনও পর্যন্ত ছিল শক্তিশালী, 
সেখানে যৌথ খামার ও রাষ্ট্রীয় খামারগুলো ছিল দুর্বল। সে-সময় আমরা 
কুলাকদের নিমূ'ল করার কথা বলিনি, বলেছিলাম তাদের নিয়ন্ত্রিত করার 
কখ।। 

এই একই কথ! বলতে হবে আমাদের দেশের বাণিজ্যের সন্বন্ধে। বাণিজ্য- 
ক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক এলাকা ছিল ৫* বা ৬* শতাংশের মত, তার বেশি নয়, 
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আর সেখানে বাদবাকি সমস্ত ক্ষেত্রই বণিক, মুনাকাবাজ ও অন্যান্ত ব্যক্তিগত 
ব্যবসায়ীদ্দের দখলে ছিল। 

১৯২৪ সালে আমাদের দেশে অর্থনৈতিক জীবনের ছবিটা ছিল 
এইরকম । 

এখন, ১৯৩৬ সালে পরিস্থিতিটা কি? সে-সময় আমরা ছিলাম নয়। 
অর্থনৈতিক কর্মনীতির প্রথম সময়পর্বে, নেপ (6৮ )-এর স্থচনায়, পু'জি- 
বাদের কিছুটা পুনরুখানের পর্বে । আজ কিন্তু আমরা রয়েছি নেপের সমাপ্তি 
পর্ে, নেপের শেষে, জাতীয় অর্থনীতির সকল ক্ষেত্রে পুঁজিবাদের সম্পূর্ণ 
বিলুপ্তির পবে। 

গোড়াতেই এই ঘটনাটির কথা ধরুন যে এই সময়পর্বে আমাদের শিল্প এক 
বিরাট বিশাল শক্তি হিসেবে বেড়ে উঠেছে । আজ আর একে দুর্বল ও 
কখকৌশলগতভাবে অভাবী বলা যায় না। পক্ষান্তরে আজ তার ভিত্তি হল নতুন, 
সমৃদ্ধ, আধুনিক কৃংকৌশলগত সরঞ্জাম যার সঙ্গে আছে এক শক্তিশালীভাবে 
বিকশিত ভারী শিল্প এবং আরও বিকশিত এক যন্ত্রোৎপাদক শিল্প । কিন্তু 
সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এই যে আমাদের শিল্পের গোটা ক্ষেত্র থেকে পুঁজি- 
বাধকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা হয়েছে আর সেখানে সমাজতান্ত্রিক পদ্ধতির 
উৎপাদন আজ আমাদের শিল্পের ক্ষেত্রে অবিভক্ত আধিপত্য লাভ করেছে । 
উৎপাদনের পরিমাণের দিক থেকে আমাদের বর্তমীন সমাজতান্ত্রিক শিল্প 
ুদ্ধপূর্ব শিল্পকে শতগুণেরও বেশি যে ছাপিয়ে গিয়েছে এই ঘটশাটিকে সামান্ত 
বিবরণ বলে গণ্য করা যেতে পারে না। 

কৃষির ক্ষেত্রে সামান্য কারিগরি সরঞ্জামওয়াল৷ ক্ষুদ্র ব্যক্তিম্বত্বমূলক রুষক 
খামাবের এক সমুদ্দ এবং এক শক্তিশালী কুলাক প্রভাবেন্ন পরিবর্তে আঙ্গ 
আমাদের রয়েছে যৌথজোত ও রাষ্ট্রীয় জোতের সববিস্তারী এক ব্যবস্থার 
আকারে আধুনিক কারিগরি সরপ্কামসমৃদ্ধ যাত্ত্রিকীকৃত উত্পাদন ঘা ছুনিয়ার 
মধ্যে সর্বপেক্ষা ব্যাপক পর্যায়ে পরিচালিত হয়। প্রতাকেই জানে যে কৃষির 
ক্ষেত্রে কুলাকশ্রেণীকে নিমূল করা হয়েছে এবং সেখানে পশ্চাদপন, মধ্যযুগীয় 
কারিগরি সরঞ্া মওয়ালা। ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বত্বমূলক রুষক খামার এখন এক গুরুত্বহীন 
স্থান দখল করে আছে; কৃষিক্ষেত্রে আবাদি এলাকার দিক থেকে তার অংশ 
দুইবা তিন শতাংশের বেশি নয়। এই তথ্যটি আমাদের উপেক্ষা করা 
চলবে না যে যৌথজোতগুলোর দখলে আছে এখন মোট ৫,৯০০১০০০ অশ্ব- 
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শক্তিবিশিষ্ট ৩১৬,০০০টি ট্রাক্টর এবং যৌথজোতগুলোর সঙ্গে একত্রে আছে 
মোট ৭১৫৮০১০০০ অশ্বশক্তিবিশিষ্ট ৪০০১০০০-এরও বেশি ট্রাক্টর | 

দেশের বাণিজ্য সম্বন্ধে বল! যায় ষে বণিক ও মুনাকাবাজদের এই ক্ষেত্রটি 
থেকে সম্পূর্ণ নির্বাসিত করা হয়েছে । সমস্ত বাণিজ্য এখন রয়েছে রাষ্ট্র, সমবায় 
সমিতি এবং যৌথজোতের হাতে। মুনাফাবাজদের বাদ দিয়ে, পুজিপিতিদের 
বাদ দিয়ে এক নতুন সোভিয়েত বাণিজ্যের উদ্ভব ও বিকাশ হয়েছে। 

স্থৃতরাং জাতীয় অর্থনীতির সর্বক্ষেত্রে সমাজতান্ত্রিক ব্যবহার সম্পূর্ণ বিজয় 
আজ একটি বাস্তব ঘটনা | 

আর এর অর্থটা কি? 

এর অর্থ হয় এই যে মানুষের হাতে মানষের শোষণ বিলুপ্ত করা হয়েছে, 
নিমূল করা হয়েছে এবং আমাদের সমাজতান্ত্রিক সমাজের অটল বনিয়াদ 
হিসেবে উৎপাদনের উপকরণ ও হাতিয়ার গুলোর ওপর সমাজতান্ত্রিক মালিকান। 
প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । (দীর্ঘ করতালি । ) 

ইউ. এস. এস. অ।র-এর জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রে এই সমস্ত পরিবর্তনের 
ফল হিসেবে আমরা এখন এমন এক নতুন, সমাজতান্ত্রিক অর্থনীতি পেয়েছি ঘা 
সংকট বা বেকারি কোনটাই জানে না, য। দাঁবিদ্র্য বা ধ্বংস কোনটাই জানে ন। 
এবং যা আমাদের নাগরিকদেরকে একটি সমৃদ্ধ ও সংস্কৃতিসম্পন্ন জীবনচযার 
সবরকমের স্ুযোগসুবিধ| দিয়ে থাকে । 

১৯২৪ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে আমাদের অর্থনীতির ক্ষেত্রে 
সংঘটিত পরিবর্তনগুলো প্রধানত এইরকমই । 

ইউ, এস. এস. আর.-এর অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে এইসব পরিবর্তনের 
সঙ্গে সঙ্গতি বজায় রেখে আমাদের সমাজের শ্রেণীগত কাঠামোরও পরিবর্তন 
হয়েছে । 

আপনারা জানেন যে গৃহযুদ্ধের বিজ্য়লাভের ফল হিসেবে জমিদারশ্রেণী 
ইতোমধ্যেই নিমূলি হয়েছে । অন্ান্ত শোষকশ্রেণীগুলে। সম্বন্ধে বলা যায় থে 
তারাও জমিদারশ্রেণীর অদৃষ্টের অংশীদার । শিল্পের ক্ষেত্রে পুজিপতিশ্রেণীর 
অস্তিত্ব আর নেই! কৃষির ক্ষেত্রে কুলাকশ্রেণীর অস্তিত্ব আর নেই। এবং 
বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বণিক ও মুনাকাবাজরা আর নেই। এইভাবে সমস্ত শোষক- 
শ্রেণীই নিল হয়েছে। 

রয়েছে শ্রমিকশ্রেণী । 
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রয়েছে কৃষকশ্রেণী । 

রয়েছে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় । 

কিন্ত এরকম ভাব! ভুল হবে যে এই সময্নপর্বে এইসব সমাঁজগোঠীগুলো 
কোনও পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে ষাঁয়নি এবং আগের আমলে ধরা যাক পুঁজি- 
বাদের আমলে তার! যেরকম ছিল এখনও তারা ঠিক সেইরকমই রয়ে গেছে । 

উদাহরণস্বরূপ, ইউ. এস. এস, আর.-এর শ্রমিকশ্রেণীর কথ! ধরা যাক। 
অভ্যাসের বশে একে প্রার়শই সর্বহারা বল! হয়। কিন্তু সর্বহার। কাকে বলে? 
সর্বহার! হুল এমন একটি শ্রেণী য! উত্পাদনের উপকরণ ও হাতিয়ারগুলে। থেকে 
বঞ্চিত হয়ে এমন এক অর্থনৈতিক ব্যবস্থায় পড়ে থাকে যেখানে উত্পাদনের 
উপকরণ ও হাতিয়ারগুলে। থাকে পু'জিপতিদের মালিকানার অধীনে এবং 
যেখানে পুঁজিপতিশ্রেণী সর্বহারাদের শোষণ করে | সর্বহারারা হল এমন একটি 
শ্রেণী যার! পুজিপতিদের দ্বারা শোধিত। কিন্তু আমাদের দেশে আপনারা 
জানেন যে পুঁজিপতিশ্রেণীকে ইতোমধ্োই বিলুপ্চ কর। হয়েছে এবং উৎপাদনের 
উপকরণ ও হাতিয়াঁবগুলোকে পুঁজিপতিদের কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়েছে 
আর সেগুলোকে সেই রাষ্ট্রের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে যার নেতৃস্থানীয় শক্তি 
হল শ্রমিক্রেণী । পরিণতিক্রমে আমাদের শ্রমিকশ্রেণী উৎপাদনের উপকরণ 
ও হাতিয়ারগুলো থেকে বঞ্চিত হওয়া তে। দূরেব কথা, বরং তারা সেগুলোকে 
জনগণের সঙ্গে যৌথভাবে অপিকার করেছে । আর যেহেতু তার! সেগুলোকে 
অধিকার করে রয়েছে এবং প্ুঁজিপতিশ্রেণীকেও নিল করা হয়েছে তাই 
শ্রমিকশ্রেণীর পক্ষে শোধিত হওয়ার সম্ভাবনাও আর নেই। এই যদি ঘটনা 
হয়, তাহলে আমাদের শ্রমিকশ্রেণীকে কি আর সবহারা বলা চলে? স্পষ্টতই, 
ত| চলে না। মার্কস বলেছেন যে সর্বহারাশ্রেণীকে ঘাঁদ নিজেকে মুক্ত করতে 
হয় তবে তাদের অবশ্যই পুঁজিপতিশ্রেণীকে ধ্বংস করতে হবে, পুঁজিপতিদের 
হাত থেকে উৎপাদনের হাতিয়ার ও উপকরণগুলোকে নিয়ে নিতে হবে এবং 
উৎপীদনের সেইসব পরিবেশকে ধ্বংস করতে হবে ব। সর্বহাবাশ্রেণীর জন্ম 
দেয় । ইউ. এস. এস. আর.এব শ্রমিকশ্রেণী তার মুক্তির উদ্দেশ্যে এইসব 
শর্ত পূরণ করেছে--এ কথ। কি বলা যেতে পারে ? প্রশ্নাতীতভাবে তা 
বলা ঘেতে পারে এবং অবশ্তই তা-ই বলতে হবে? আর এর অর্থটা কি? 
এর অর্থ হল এই যে ইউ. এস. এস. আর.এর সর্বহারাত্রেণী পুরোপুরিভাবেই 
এযন একটি নতুন শ্রেণীতে, ইউ. এস. এস. আর.-এব শ্রমিখশ্রেণীতে রূপান্তরিত 
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হয়েছে যারা পু'জিবাদী অর্থনৈতিক ব্যবস্থাকে ধ্বংস করেছে, উৎপাদনের 
হাতিয়ার ও উপকরণগুলোর ওপর সমাজতান্ত্রিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করেছে 
এবং সোভিয়েত সমাজকে সাঁমাবাদের পথে এগিয়ে নিয়ে চলেছে। 

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন যে ইউ. এস, এস. আর.এর শ্রমিকশ্রেণী 
একটি আগ্ন্ত নতুন শ্রেণী, শোষণের থেকে মুক্ত এমন একটি শরমিকশ্রেণী 
যার তুলন! মানবসমাজের ইতিহাস কখনও প্রত্ক্ষ করেনি । 

এইবার কৃষকসমাজের প্রশ্নে আসা যাক । কুষকসমাজ ক্ষুত্র উতপাদকদের 
একটি শ্রেণী, তার সদস্যরা জমির ওপর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রভাবে বিভক্ত ও বিক্ষিপ্ত 
হয়ে পড়ে থাকে, তার! তাদের সেকেলে কারিগরি সরঞ্চাম দিয়ে নিজেদের 
ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র ক্ষেতগুলোয় বিচ্ছিন্নভাবে আবাদ করে: তার। ব্যক্তিগত সম্পত্তির 
দাস এবং জমিদার, কুলাক, বণিক, মুনাকাবাজ, স্ুদখোন ইত্যাঁদিরা কোনও- 
রকম শান্তি পাওয়ার ভয় ছান্ছাই এদেরকে শোষণ করে থাকে-কুষকসমাজ 
সম্বন্ধে প্রথাসিদ্ধভাবে এইরকমই বল। হয়ে থাকে । আর পু'জিবাদী দেশে 
কৃষকসমাজকে ঘি সামগ্রিকভাবে বিচার করি তাহলে তার! সত্যসত্যই ঠিক 
এইরকমই একটি শ্রেণী। আমীদের আজকের দিনের কষকসমাজকে, সোভিয়েত 
কুষকসমাজকে সামগ্রিকভাবে ধরলে তারাও এ ধরনের কৃষকসমাজেরই অন্তরূপ 
এমন কথা কি বলা যেতে পারে? না, ত| বলা যেতে পারে না। আমাদের 
দেশে এ ধরনের কৃষকসমাজ আর নেই। আমাদের সোভিয়েত কৃমকসমাজ 
হল সম্পূণ এক নতুন কষকসমাজ । আমাদের দেশের কুষকদের শোষণ 
করতে পারে এরকম কোনও জমিদার ও কুলাক, বণিক ও স্দখোর আর 
নেই । ফলত, আমাদের কৃষকসমাজ হল শোষণ থেকে মুক্ত এক কৃষকসমাজ । 
পুনশ্৮-আমাদৈর সোভিয়েত কৃষকসমাজ, তার ব্যাপক সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশই 
হল একটি যৌথজোত-রুষকসমাজ অর্থাৎ তারা বাক্তিভিত্তিক শ্রম ও সেকেলে 
কারিগরি সরগ্ামের ওপর তাদের কাজ ও সম্পদকে নির্ভর করায় না, সেটা 
তারা করে যৌথশ্রম ও আধুনিক কারিগরি সরঞ্জামের ওপর | সর্বোপরি 
আমাদের কৃষকদের অর্থনীতির ভিত্তি ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, তার ভিত্তি 
হল যৌথ-সম্পত্তি ষেটা যৌথ শ্রমের ওপর নির্ভর করে গড়ে উঠেছে । 

আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন ষে সোভিয়েত কৃষকসমাজ হল আগ্ন্ত নতুন' 
এক ক্লষকসমাঁজ যার তুলনা মানবসমাজের ইতিহাস কখনও প্রত্যক্ষ করেনি । 

পরিশেষে আমা যাক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রশ্নে, ইঞ্গিনীয়ার ও. 
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প্রকৌশলবিদ, সাংস্কৃতিক ফ্রন্টের কর্মী, সাধারণভাবে কর্মচারী ইত্যাদির প্রশ্নে । 
এই সময়পর্বে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ও বিরাটসব পরিবর্তনের ভেতর দিয়ে গেছে। 
তারা আর সেই পুরানো সংকীর্ণমনা বুদ্ধিজীবী নেই যারা নিজেদেরকে 
শ্রেণীসমূহের উধের্ব প্রতিষ্ঠা করতে সচেষ্ট থাকত কিন্তু বাস্তবে বেশির ভাগ 
ক্ষেত্রেই জমিদার ও প্ুঁজিপতিদের সেবা করত। আমাদের সোভিয়েত 
বুদ্ধিজীবী সম্প্রদার হল পুরোপুরি নতুন এক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় যারা শ্রমিক- 
শ্রেণী ও কৃষকদের সঙ্গে একেবারে আমূল সম্পর্কবদ্ধ। প্রথমত, বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায়ের অন্তর্গঠনটা পরিবততিত হয়েছে । অভিজাত সম্প্রদায় ও বুর্জোয়া- 
শ্রেণী থেকে আসা লোকের সংখ্যা আমাদের সোভিয়েত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের 
মধ্যে একটি সামান্ হারের; সোভিয়েত বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের ৮০-৯০ শতাংশই 
হল এমন মান্ধষ যারা এসেছে শ্রমিকশ্রেণী থেকে, রুষকসমাজ থেকে, 
অথব। শ্রথ্জীবী জনগণের অন্যান্য স্তর থেকে । সর্বোপরি বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের 
কাজকর্ষের প্ররৃতিটাই একেবারে পরিবতিত হয়েছে । আগে তাদের ধনিক- 
শ্রেণীদের সেব। করতে হত কারণ অন্য কোনও বিকল্প তাদের ছিল ন।। আজ 
তাদেরকে অবশ্যই জনগণের সেবা করতে হবে কারণ আর কোনও 
শোষণকারী শ্রেণী নেই । এবং ঠিক এই কারণেই তারা আজ সোভিয়েত 
সমাজের এক সমান সদণ্ত। সেখানে তারা শ্রমিক ও কৃষকের পাশাপাশি, 
তাদের সঙ্গে একযোগে নতুন, শ্রেণীহীন, সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের 
কাজে রত। 

দেখতেই পাচ্ছেন ধে এট হল এমন এক সম্পূর্ণ নতুন মেহনতি বুদ্ধিজীবী 
সম্প্রদায় যার তুলন। আপনি দুনিয়ার অন্ত কোনও দেশে খুজে পাবেন না। 

সোভির়েত সম।জের শ্রেণীগত কাঠামোর ক্ষেত্রে এই ধরনের পরিবর্তন- 
গুলোই এই সময়পৰবে ঘটেছে। 

এই পরিবর্তনগতুলো কি তা্পধ বহন করে? 

শ্রথমত, সেগুলোর তা্পষ এই যে শ্রমিকশ্রেণী ও কৃষকসমাজের মধ্যে 
এবং এই শ্রেণীগুলো ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের মধ্যে পার্থক্যরেখা মুছে যাচ্ছে 
আর পুরানো শ্রেণীমধাদাগত স্বাতন্ত্য নিশ্চিহ্ন হয়ে যাচ্ছে! এর অর্থ হল 
এই সামাজিক গোষ্ঠীগুলোর মধ্যেকার দূরত্ব দ্রুত হাস পাচ্ছে । 

দ্বিতীয়ত, সেগুলোর তাৎপর্য এই ষে এইসব সামাজিক গোঠীর ভেতরকার 
অর্থনৈতিক ঘন্বগুলো! হ্রাস পাচ্ছে ও বিলুপ্ত হচ্ছে । 


5১২্র 


আর সবশেষে সেগুলোর তাৎপর্য এই যে তাদের মধ্যে রাজনৈতিক 
ছন্দগুলোও হাঁস পাচ্ছে ও বিলুপ্ত হচ্ছে । 

ইউ. এস. এস. আর-এর .শ্রেণীগত কাঠামোয় পরিবর্তনগুলোর প্রসঙ্গে এই 
হল অবস্থা । 

ইউ. এস, এস. আর-এর সামাজিক জীবনের পরিবর্তনগুলোর ছবি অসম্পূর্ণ 
হবে যদি আর একটি ক্ষেত্রের পরিবর্তনগুলো সম্বন্ধে দু-চার কথা না বল! হয়। 
আমি ইউ. এস. এস. আর-এর জাতিগত সম্পর্কসমূহের ক্ষেত্রাটির কথা বলতে 
চাইছি । আপনারা জানেন যে সোভিয়েত ইউনিয়নের ভেতর প্রায় ষাটটি 
জাতীয় গোষ্ঠী ও জাতিসত্তা রয়েছে । সোভিয়েত রাষ্ট্র হল একটি রাজনৈতিক 
রাষ্্র। স্পষ্টতই ইউ. এস. এস. আর.এর জনগণের ভেতরকার সম্পর্কের 
প্রশ্নটি আমাদের কাছে শীর্ষ গুরুত্বের একটি প্রশ্ব না হয়ে পারে না। 
_. আপনারা জানেন যে ইউ. এস. এস. আর.-এর সোভিয়েতসমূহের প্রথম 
কংগ্রেসে ১৯২২ সালে ইউনিয়ন অফ সোভিয়েত সোশ্ালিষ্ট রিপাবলিক 
তৈরি হয়েছিল। তা তৈরি হয়েছিল ইউ. এস. এস. আর.এর জনগণের 
সামা ও স্বেচ্ছামূলক অন্তভূক্তির নীতির ভিত্তিতে । ১৯২৪ সালে গৃহীত ও 
বর্তমানে চালু সংবিপানটি ইউ. এস. এস. আর.-এর প্রথম সংবিধান। সেটা 
ছিল এমন একটি সময় ঘখন জনগণের মধ্যেকার সম্পর্কগুলো তখনও পথযস্ত 
যথাযথভাবে সামঞ্জস্যে আন। হয়নি, যখন বৃহত্রুশদের প্রতি অবিশ্বাসী 
মনোভাবের বরেশগুলো৷ তখনও পধস্ত মুছে যায়নি এবং যখন কেন্দ্রাতিগ 
শক্তিগ্ুলো তখনও পর্যস্ত অব্যাহতভাবে স'ক্রয় । সেইরকম পরিবেশে দরকার 
ছিল একটি একক যুক্তরাষ্ট্ীয়, বহুজাতিক রাষ্ট্রের ভেতর জনগণকে এক্াবনদ্ধ 
করে তাদের অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সামরিক স্তরে পারস্পরিক সহ- 
ষোগিতার ভিন্ভিতে তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বমূলক সহযোগিতা প্রতিষ্ঠা করা। 
এই কর্তব্য পালনের পথে বাধাগুলোকে সোভিয়েত সরকার নজর না করে 
পারেনি । তার সাঁমনে ছিল বুর্জোয়া দেশগুলোয় বহুজাতিক বাষ্ীগঠনের বিফল 
পরীক্ষানিরীক্ষাগ্তলো। তার সামনে ছিল পুরানো অস্ট্রিয়া-হাঙ্গেরির পরীক্ষা 
য ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল । তথাপি তা একটি বহুজাতিক বাণ নির্মাণের 
জন্য পরীক্ষা চালানোর সিদ্ধান্ত নেয় কারণ ত। জানত যে সমাজতন্ত্রের ভিভিতে 
গড়ে-ওঠা একটি বহুজাতিক রাষ্ট্র নিশ্চিতভাবেই প্রতিটি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে । 

তারপর থেকে চৌদ্দ বছর কেটে গেছে। পরীক্ষাটা চালানোর জস্ত 
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এটা বেশ যথেইঈট দীর্ঘ একটি সময়পর্ব। আর আমরা কি দেখেছি? এই 
সময়পর্বটি সন্দেহাতীতভাবে দেখিয়ে দিয়েছে যে সমাজতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করে 
কোনও বহুজাতিক রাষ্র নির্মাণের পরীক্ষা পুরোপুরিই সফল হয়েছে। এটা 
লেনিনবাদী জাতিবিষয়ক নীতির নিঃসন্দেহ বিজয় ! ( দীর্ঘ করতালি ।) 

এই বিজয়লাভকে কিভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে ? 

জাতিগুলোর মধ্যে সংঘাতের প্রধান সংগঠক শোষণকারী শ্রেণীগুলোর 
অনুপস্থিতি; পারস্পরিক অবিশ্বাসের পরিপোষক ও জাতিগত উন্মাদনায় 
প্ররোচনাকারা শোমণেন অনুপস্থিতি ; সকল দাসত্বের শত্রু ও আন্তর্জাতিকতা- 
বাদের আদর্শের সভাবারের বাহক শ্রমিকশ্রেণীর হাতে ক্ষমতার অধিষ্ঠান ; 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে জনগণের মধো পারস্পরিক 
সহযোগিতার বাস্তব প্রয়োগ ; এবং পরিশেষে ইউ. এস. এস. আর.এর 
জনগণের বিকাশদ!ন জাতীয় সংস্কৃতি যে সত আকারের দিক থেকে জাতীয়" 
আর সাববস্তর দিক থেকে সমাজতান্ত্রিক-_-এইসব ও অনুরূপ বিভিন্ন উপাদান 
ইউ. এস. এস. আর.-এর জনগণের চেহারায় একটা আমুল পরিবর্তন নিয়ে 
এসেছে; তাদের পারস্পরিক অবিশ্বাসের মনোভাব বিলুপ্ত হয়েছে তাদের 
মধ্যে এক পারস্পরিক বন্ধুতার মনোভাব বিকশিত হয়েছে, এবং এইভাবেই 
একটি একক যুক্তরান্্রী় রাষ্ট্রের ব্যবস্থার মধো জনগণের ভেতর সত্যকারের 
ভ্রীতত্বমূলক সহযোগিত। প্রতিষ্ঠিত হয়েছে । 

ফলত, আমরা এখন একটি পৃর্ণগঠিত বহুজাতিক সমাজতন্ত্রী রাষ্ পেয়েছি 
যা সকল পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে এবং ঘার স্তস্থিতিকে দুনিয়ার যেকোনও 
অংশের যেকোনও জাতিভিত্তিক রাষ্ট্র বেশ ঈধষার চোখেই দেখতে পারে। 
( সোচ্চার করতালি |) 

ইউ. এস. এস. আর.-এর জাতিগত সম্পর্কের ক্ষেত্রে এই সময়পবে এইসব 
পরিবর্তনই ঘটেছে । 

১৯২৪ সাল থেকে ১৯৩৬ সাল পবস্ত সমগ্পপবে ইউ. এস. এস. আর.-এর 
অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাঁজনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রে সংঘটিত পরিবর্তনগুলোর 
এই হল সামগ্রক রূপ । 

৩। খসড়া সংবিধানের প্রধান বিশিষ্ট লক্ষণসমূহ 
ইউ. এস. এস. আর-এর জীবনের এইসব পরিবর্তনগুলো নতুন সংবিধানের 
খসড়ার কিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে? 
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অন্যভাবে বল। যায় যে বর্তমান কংগ্রেসের কাছে তার বিবেচনার জন্ 
উপস্থাপিত খসড়া সংবিধানটির প্রধান প্রধান বিশিষ্ট লক্ষণগুলে! কি কি? 

সংবিধান কমিশনকে ১৯২৪ সালের সংবিধানের বয়ানটিকে সংশোধন 
করার জন্য নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল। সংবিধান কমিশনের কাজের ফল 
হিসেবে তৈরি হয়েছে সংবিধানের একটি নতুন বয়ান, ইউ. এস. এস. আর.- 
এর একটি নতুন সংবিপানের খসড়া । নতুন সংবিধানের খস্ড। প্রণয়নের 
সময় সংবিধান কমিশন এই বক্তব্যটি থেকে অগ্রসর হয়েছে যে একট! 
সংবিধানকে কোনও মতেই একটি কর্মস্চীর সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা চলবে না । 
এর অর্থ এই যে একটি কর্মন্ূচী ও একটি সংবিধানের মধো আবশ্যিক একটি 
পার্থকা রয়েছে । একটা কর্মসুচী যেখানে যা এখনও নেই তার সম্বন্ধে, ঘ। 
এখনও অঞ্জন করতে হবে ও ভব্ষ্যিতে জয় করে নিতে হবে তার সন্বদ্ধে কথ। 
বলে সেখানে একটি সংবিধান অপরপক্ষে অবশ্যই ঘা ইতোমধ্যেই বিদ্যমান 
তার কথা, যা ইতোমধোই অজিত ও বর্তমানে এই সময়টিতেই জিতে নেওয়া 
হয়েছে তাঁর কথাই বলে। একটি কর্মস্ছচী প্রধানত ভনিষ্যতকে নিয়ে ও 
একটি সংবিধান বর্তমানকে নিয়ে কাজ করে । 

ব্যাখ্যা হিসেবে ছুটি উদাহরণ দেওয়। যায় । 

আমাদের সোভিয়েত সমাজ ইতোমধোই সমাজতন্ত্র অর্জনের ক্ষেত্রে মূলত 
সফল হয়েছে; তা একটি সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা গঠন করেছে অর্থাৎ তা 
মার্কসবাদীর। অন্যভাবে যাকে গ্রথম ব৷ নিম্নতর পর্যায়ের সাম্যবাদ বলে অভিহিত 
করে সেইটি শম্ভব করেছে । শুতরাং আমা ইতোমধোই প্রথম পধায়ের 
সাম্যবাদকে, সমাজতন্ত্রকে মূলত অর্জন করেছি। ( দীর্ঘ করতালি ।) আপনারা 
জানেন যে এই পথায়ের সাম্যবাদের বুনিয়াদি নীতিটি হল 'প্রত্যেকের কাছ 
থেকে তার সামর্থ অনুযায়ী ও প্রত্যেককে তার কাজ অনুযায়ী” এই স্থুত্র। 
আমাদের সংবিধানের কি এই ঘটনাটিকে__সমাজতন্ত্ব ষে অজিত হয়েছে এই 
ঘটনাটিকে প্রতিফলিত করা উচিত? এই সাফলোর ওপরেই কি তার ভিত্তিটি 
হওয়া উচিত? প্রশ্নীতীতভাবেই তা উচিত তা! উচিত এই কারণে ঘে ইউ, 
এস. এস. আর.-এর ক্ষেত্রে সমাজতন্ত্র হল এমন একটি ব্যাপার য! ইতোমধ্যেই 
অজিত হয়েছে ও জয় করে নেওয়! হয়েছে । 

কিন্ত সোভিয়েত সমাজ এখনও সাম্যবাদের সেই উচ্চতর পধায়ে পৌঁছায়নি 
যেখানে নিয়ন্তা নীতিটি হবে এই স্থৃত্র যে প্রত্যেকের কাছ থেকে তার সামর্থ 
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অনুযায়ী ও প্রত্যেককে তার প্রয়োজন অনুযায়ী” ঘদ্দিও তা! ভবিষ্যতে সাম্যবাদের 
উচ্চতর পায়ে পৌছানোর লক্ষ্যের প্রতি নিজেকে নিয়োগ করেছে। 
আমাদের সংবিধানকে সামাবাদের সেই উচ্চতর পর্যায়ের ওপর কি নির্ভর 
করানো যেতে পারে যা এখনও নেই এবং যাকে এখনও অর্জন করতে হবে ? 
না, তা পারা যায় না কারণ ইউ. এস. এস. আর.এর পরিপ্রেক্ষিতে সামাবাদের 
উচ্চতর পধায় হল এমন একটি ব্যাপার ঘা এখনও বাস্তবায়িত হয়নি এবং 
যাকে ভবিষ্যতে বাস্তবায়িত করতে হবে। একে একটি কর্মহুচীতে অথব৷ 
ভবিষুত সাফল্যগুলোর একটি ঘোষণায় রূপান্তরিত ন! করলে এরকম পারা 
যায় না। 

বর্তমান এঁতিহাসিক মুহূর্তে আমাদের সংবিধানের সীমা হল এইরকম । 

স্থতরাং নতুন সংবিধানের থসড়াটি হল যে পথ পার হওয়া গেছে তার 
একটি সাঁরসংকলন, যেসব লাভ ইতোমধোই অজিত হয়েছে তার একটি 
সারসংকলন । অন্তভাবে বলা যায় যে এহল বাস্তব ক্ষেত্রে ইতোমধ্যেই ঘা 
ঘা অজিত হয়েছে ও জয় করে নেওয়া গেছে সেগুলোর নিবন্ধতৃক্তি ও 
আইনগত প্রকাশ। (সোচ্চার করতালি ।) 

ইউ. এস. এস. আর-এর নতুন সংবিধানের খসড়াটির এই হল প্রথম 
বিশিষ্ট লক্ষণ | 

পুনশ্চ । বুর্জোয়া দেশগুলো সাধারণত এই দৃঢ় বিশ্বাস থেকে এগোয় থে 
পুঁজিবাদী ব্যবস্থা হল অপরিবর্তনীয়। এই সংবিধানগুলোর মূল বনিয়াদ 
গঠিত হয় পুঁজিবাদের নীতিগুলো, তার প্রধান স্তস্তগুলো দিয়ে, যথাঃ জমি, 
বন, কল-কারখানা এবং উৎপাদনের অন্যান্ত উপকরণ ও হাতিয়ারগুলোর ওপর 
ব্যক্তিগত মালিকানা; মানুষের দ্বারা মানুষের শোষণ এবং শোষক ও 
শোধিতের অস্তিত্ব ঃ সমাজের এক মেরুতে মেহনতি সংখ্যাগুরুর নিরাপত্ত।- 
হীনতা এবং অপর মেরুতে অ-মেহনতি কিন্তু নিশ্চিন্ত নিরাপদ সংখ্যালঘুর 
বিলাসব্সন ইত্যাদি ইতাদি। সেগুলে। পুজিবাদের এইসব ও অনুরূপ সখ 
স্তম্ভের ওপর দাড়িয়ে থাকে । সেগুলো এইসব কিছুকেই প্রতিফলিত করে, 
আইনে প্রকাশ করে। 

কিন্ত এর বিপরীতক্রমে ইউ. এস. এস. আর-এর নতুন সংবিধানের 
খসড়াটি এই ঘটনা থেকে এগোয় যে এই দেশে পুঁজিবাদী বাবস্থা বিলুপ্ত করা 
হয়েছে এবং সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা জয়যুক্ত হয়েছে । ইউ. এস. এস. আর-এর 
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নতুন সংবিধানের খসড়ার প্রধান বনিয়াদ হল সেই সমাজতন্ত্রের নীতিসমূহ 
যার প্রধান স্তন্তগুলো৷ ইতোমধ্যেই অজিত ও বাস্তবায়িত হয়েছে, এগুলো হুল ঃ 
জমি, বন, কল-কারখানা, উৎপাদনের অন্যান্ত উপকরণ ও হাতিয়ারগুলোর ওপর 
সমাজতান্ত্রিক মালিকানা; শোষণ ও শোষণকারী শ্রেণীগুলোর বিলুপ্তি; 
খখ্যাগুরুর দারিদ্র্য ও সংখ্যালঘুর বিলাসের অবসান; বেকারির বিলুপ্তি; 
“যে কাজ করবে না, সে খাবেও না' এই স্থাত্র অনুসারে কাজ হল প্রত্যেক 
সক্ষমদেহী নাগরিকের অবশ্তপালনীয় একটি দায়িত্ব ও একটি সম্মানস্থচক কর্তবা ; 
কাজ করার অধিকার অর্থাৎ প্রত্যেক নাগরিকের নিশ্চিত কর্মসংস্থান লাভের 
অধিকার; বিশ্রীম ও অবকাশের অধিকার; শিক্ষার অধিকার ইতাছি 
ইত্যাদি । নতুন সংবিধানের খসড়াটি সমাজতন্ত্রের এইসব ও অনুরূপ সব 
স্তম্তের ওপর দাড়িয়ে আছে । ত! এইগুলোকে প্রতিফলিত করে ও আইনে 
প্রকাশ করে। 

নতুন সংবিধানের খসডাটির এই হল দ্বিতীয় বিশিষ্ট লক্ষণ। 

পুনশ্চ । বুর্জোয়া সংবিধানগুলো৷ পরোক্ষভাবে এই বক্তব্য খেকে এগোয় 
যে সমাজ তৈরি হয়েছে বৈবিভাবাপন্ন শ্রেণীগুলে৷ দিয়ে, সম্পদবান ও সম্পদহীন 
শ্রেণীদের দিয়ে আর ঘে দলই ক্ষমতার আস্থক না কেন রাষ্ট কর্তৃক 
সমাজেব পরিচালনার ( একনায়কত্েব ) ভার অবশ্যই থাকবে বুর্জোয়া শ্রেণীরই 
হাতে; এবং সম্পত্তিবান এ্রণীদের অভীগ্িত 'ও তাদের পক্ষে কল্যাণকর 
একটি সামাজিক ব্যবস্থাকে স্থসংহত করার উদ্দেস্টেই একটি সংবিধানের 
গ্রয়োজন হয । 

বুজৌয়া সংবিধানগুলোর্ন বিপরীতক্রমে ইউ. এস. এস. আর-এর নতুন 
সংবিধানের খসড়াটি এই তথ্য থেকে এগোয় যে সমাজে আর কোনও 
বৈরিভাবাপন্ন শ্রেণী নেই; সমাজ গঠিত হয়েছে ছুটি মিত্র শ্রেণী__ শ্রমিক 
ও কৃষকদের দিয়ে; এই শ্রেণীগুলোই-_এই শ্রমজীবী শ্রেণীগুলোই ক্ষমতায় 
আসীন; বাষ্র কৃকি সমাজের পরিচালনার (একনারকত্বের ) ভার সমাজের 
সবচেয়ে অগ্রসর শ্রেণী শ্রমিকশ্রেণীর হাতে রয়েছে; এবং শ্রমজীবী জনগণের 
অভীগপ্দিত ও তাঁদের পক্ষে কল্যাণকর একটি সমাজিক ব্যবস্থাকে সুসংহত 
করার উদ্দেশ্যেই একটি সংবিধানের প্রয়োজন হয় । 

নতুন সংবিধানের খসড়াঁটির এই হল তৃতীয় বিশিষ্ট লক্ষণ। 

পুনশ্চ । বুর্জোয়া! সংবিধানগুপো পরোক্ষে এই বক্তবা থেকে এগোয় যে 
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জাতি ও বর্ণগুলোর সমান অবিকার থাকতে পারে না, এমন সব জাতি থাকে 
যাদের পূর্ণ অধিকার বর্তমান আবার এমন সৰ জাতি থাকে ঘাদের পূর্ণ অধিকার 
নেই আর তদ্ুপ্ি থাকে একটি তৃতীয় গোত্রের জাতি বা! বর্ণ, যেমন উপনিবেশ- 
গুলো, যাদের এ পূর্ণ অধিকারবিহীন জাতিগুলোর চাইতেও কম অধিকার 
থাকে । এর অর্থ এই যে একেবারে বুনিরাদি দিক থেকে এই সমস্ত সংবিধানিই 
হল জাতিম্বাতন্থ্যভিত্তিক প্রকৃতির অর্থাৎ শাক জাতিদের সংবিধান । 
পক্ষান্তরে, এইসব সণবিধাঁনেব বিপর্বীতত্রমে ইউ. এস. এস. আর্-এর নতুন 
সংবিধানের খসভাটি গভীরভাবে আন্তঞ্জাতিকতাব|দী। তা এই বক্তব্য থেকে 
এগোয় যে সমস্ত জাতি ও বর্ণের সমান অধিকার বয়েছে। এই তথ্য থেকেই 
ত| এগোয় যে গায়ের র$ ব। ভাষার পার্থন্য, সা*স্কৃতিক মান বা রাজনৈতিক 
বিকাশের মানে পার্থকা অখব। জাতি ও ব্ণসমৃহের মধো অন্য কোনও পার্থকাই 
অধিকারের ক্ষেত্রে জাতিগত নৈষমাকে নৈধ করাব ভিত্তি হতে পারে না। তা 
এই বন্তবা থেকে এগোয় থে নিজেদের অতীত ও বর্তমান অবস্থাননিরপেক্ষে, 
শক্তি বা ছুর্বলতানিরপেক্ষে সকল জাতি ও বর্ণেবই সমাজের অর্থ নৈতিক; 
সামাদ্িক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সবক্ষেত্রে সমান অপিকার উপ- 
ভোগ করা উচিত। 
নতুন সংবিধানের খসড়াটির চতুর্থ বিশিষ্ট লক্ষণ হল এই | 
নতুন সংবিধানের খসড়াটির পঞ্চম বিশিই লক্ষণ হল তার দৃঢ় ও আগাগোড়া 
গণতান্ত্রিকতা। গণতান্ত্রিকতার পরিপ্রেক্ষিতে বুর্জোয়া সংবিধানগুলোকে 
ছুটি দলে বিভক্ত করা যায় £ একটি দলের সংবিধানে নাগরিকদের অধিকারের 
তা ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতা গুলোকে খোলাখুলি অস্বীকার করে বা বাস্তবে 
নাকচ করে দেয়। আর অন্য দলের সংবিধানগুলে। গণতান্ত্রক নীতিগুলোকে 
তৎপরভাবে গ্রহণ করে, এমনকি সেগুলোর গ্রচারও করে কিন্তু একই সঙ্গে 
সেগুলো নানান শর্ত তৈরি করে ও নিয়ন্ত্রণের বাবস্থা করে ঘা এই গণতান্ত্রিক 
অধিকার ও স্বাধীন্তাগুলোকে পুরোপুরি ক্ষুপ্ণ করে দেয়। সেগুলো সকল 
নাগরিকের জন্য সমান ভোটাধিকারের কখী বলে কিন্তু একই সঙ্গে সেই 
অর্ধিকারকে আবাসিক, শিক্ষাগত এমনকি সম্পত্তিগত যোগাতার শর্ত দিয়ে 
সীমাবদ্ধ করে দেয়। নাগরিকদের সমান অধিকারের কথা সেগুলো! বলে থাকে, 
কিন্ত একই সঙ্গে এমন শর্ত তৈরি করে যে এ অধিকার নারীদের ক্ষেত্রে 
প্রযোজ্য হয় না বা অংশত প্রযোজ্য হয়। এইভাবেই চলে আরও স্ব ব্যাপার । 
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ইউ. এস. এস. আর.-এর নতুন সংবিধীনের খসড়াটির বিশিষ্টত। এই ঘটনায় 
যে তা এসব শর্ত ও নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত । তাঁর কাছে নাগরিকের। সক্রিয় ও 
নিগ্ষিয় এরকমভাবে বিভক্ত নয়; সকল নাগরিকই তার কাছে সন্রিয়। 
অধিকারের ক্ষেত্রে পুকষ 9 নারীর মধো, “আবাসিক' ও “অনাবাসিক'দের 
মধো, সম্পত্তিবান ও সম্পন্ভিহীনের মধো, শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের মধ্যে কোনও 
বৈষম্য তা! স্বীকার করে না। তাঁর কাছে সকল নাগবিকেরই সমান অধিকার | 
সমাজের ভেতর প্রত্যেক নাগরিকের স্থানটি কোথার তা মম্পত্তির অবস্থান, 
াতিগত উৎস, নারী না পুরুষ ব। পদের দ্বার। নির্ণাতি হয় না। সেটা নিণীত 
হর ব্যক্তিগত যোগাতা৷ ও ব্যক্তিগত শ্রমের ভিত্তিতে । 

পরিশেষে, নতুন সংবিধানের খসডাটির আরও একটি বিশিষ্ট লক্ষণ রষেছে। 
নুর্জোয়। সংবিধানগুলে। সাধারণত নাগরিকদের আুষ্ঠটানিক অশিকার গুলে। বিপৃত 
করেই খালাস। কিন্ত এই অর্ধিকারগুলে। বাবহারের পরিবেশ সম্পর্কে, মেগুলো 
ব্যবহারের জুষোগ সম্পর্কে, সেগুলো কিভাবে ব্যবহার করা ঘেতে পারে সে 
সম্পর্কে এ সংবিধান গুলে। মাথ। বামায় ন। | সেগুলে! নাগরিকদের সামোৰ কথ। 
বলে, কিন্তু এ-কথ| ভুলে যায় যে মালিক আর কর্মচারীদের মপো, জমিদার আন 
কৃষকদের মধো কোনও সতাকারের সামা থাকতে পারে না যদি সমাজে 
প্রথমোক্তদের হাতে সম্পদ ও রাজনৈতিক প্রভাব থাকে এব" শেষোন্তরা সেই 
উভর থেকেই বঞ্চিত হয়_যদি প্রথমোক্তরা হয় শোষক আর শেবোক্তরা 
শোধিত। অথব! আবার দেখুন £ বুর্জোয়। সংবিধান গুলো কথা বলার, সমাবেশ 
করার ও অংবাদপন্রের স্বাধীনতার কথ। বলে, ।কন্ত ভুলে যায় যে শ্রমিকশ্রেণীর 
কাছে এইসব স্বাবীনত! নিছক ফাকা! কথা হয়ে দাড়তে পারে যদি তারা সভ। 
অনুষ্ঠানের জন্য উপযুক্ত স্থান, ভাল ছাপাখানা, ঘথেষ্ সংখ্যক ছাপার কাগজ 
ইত্যাদি থেকে বঞ্চিত থাকে । 

নতুন সংবিধানের খসড়াটির বিশিষ্টতা এইখানে যে তা আগুষ্ঠানিক নাগরিক- 
অধিকারগুলো কেবল বিবৃত করার মধ্যেই নিজেক সীমাবদ্ধ রাখে না, বরং তা 
এইসব অধিকারের গ্ারান্টির ওপর, এইসব অধিকার কি উপায়ে ভোগ কর! 
যেতে পারে তার ওপর জোর দিয়ে থাকে । ত নাগরিকদের অধিকারের সমতার 
কথা কেবল ঘোষণা! করেই খালাস হয় না, সেই সঙ্গে তা সেটাকে স্থনিশ্চিত করে 
এইসব ঘটনাকে আইনগত বাস্তব রূপ দিয়ে যে শোষণের জমানা উৎপাত করা 
হয়েছে, নাগরিকদেরকে সমস্ত শোষণ থেকে মুক্ত করা হয়েছে । তা। কেবল 
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কাজের অধিকারকে ঘোষণাই করে না, সেইসঙ্গে তা সেটাকে স্থনিশ্চিত করে 
এই ঘটনাকে আইনগত বাস্তব রূপ দিয়ে যে সোভিয়েত সমাজে কোনও সংকট 
নেই এবং বেকারি উৎখাত করা হয়েছে। তা গণতান্ত্রিক, স্বাধীনতাগুলোকে 
কেবল ঘোষণাই করে ন৷ সেই সঙ্গে তা স্ুনিধিষ্ট বৈষয়িক সম্পদ যোগান দেওয়ার 
মাধমে সেগুলোকে আইনসম্মতভাবে নিশ্চিত করে । স্থৃতরাং এটা পরিষ্কার 
যে নতুন সংবিধানের খসড়াটির 'গণতান্ত্রিকতা' কিছু “সাদামাটা ধরনের এবং 
বিমূর্ত “বিশ্বজনীনভাবে স্বীরুত' গণতান্ত্রিকতা৷ নয়, তা হল সমাজতান্ত্রিক 
গণতান্ত্রিকতা 

ইউ. এস, এস. আর.-এর নতুন সংবিধানের খসড়াটির এগুলোই হুল প্রধান 
বিশি লক্ষণ । 

এই পদ্ধতিতেই নতুন সংবিধানের খস্ডাটি মেইসব অগ্রগতি ও পরিবর্তনকে 
প্রতিফলিত করেছে যেগুলো ১৯২৪ থেকে ১৯৩৬ সাল পর্যন্ত সময়কালে ইউ. 
এস, এস. আর.এর অর্থনৈতিক ও সামাজিক-রাঁজনৈতিক জীবনে সম্ভব করা 
হয়েছে । 


8। খসড়া সংবিধান সন্বন্ধে বুর্জোয়া সমালোচনা! 
খসড়া সংবিধানের ওপর বুজৌয়। সমালোচনা প্রসঙ্গে ছুচার কথা । 
খসড়া সংবিধানের প্রতি বিদেশী বুজোরা সংবাদপত্র মহলের দৃষ্টিভঙগীটির 
প্রশ্ন নিংসন্দেহে কিছুটা কৌতুহলোদ্দীপক । বিদেশী সংবাদপত্রগ্ুলো যেহেতু 
বুজৌয়া দেশগুলোর জনসাধারণের বিভিন্ন অংশের জনমতকে প্রতিফলিত করে, 
তাই খসড়! সংবিধানের ওপর তার সমালোচনাকে আমর! উড়িয়ে দিতে পারি 
না। 
খসড়া সংবিধানের প্রতি বিদেশী সংবাদপত্র মহলের প্রথম প্রতিক্রিয়াটি তার 
একটি স্ুনিদিষ্ট প্রবণতায় প্রকাশ পেয়েছিল--তা হল খসড়া সংবিধানটি চেপে 
যাওয়া । আমি এখানে সবচেয়ে প্রতিক্রিয়াশীল সংবাদপত্র মহল, ফ্যাসিবাদী 
সংবাদপত্র মহলের কথ। উল্লেখ করছি । এই সমালোচক-গোষ্ঠী মনে করেছিল 
যে খসড়| সংবিধাঁনটি স্রেফ চেপে যাওয়া এবং সেরকম কোনও খসড়া নেই 
বা কোনওকালে ছিলও ন1 এমন ভাণ করাটাই হল সবচেয়ে ভাল। বল] হতে 
পারে যে নীরবতা তো সমালোচন! নয় । কিন্ত তা স্তা নয়। বিষয়গুলোকে 
উপেক্ষা করার একটি বিশেষে পদ্ধতি হিসেবে সে সম্বন্ধে নীরব থাকাটাও এক. 
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ধরনের সমালোচনী--এটা সতা যে তা! নির্বোধ হাস্যকর ধরণ, তবু তা নিশ্চয়ই 
সমালোচনাবরই ধরণ । (হাস্যধ্নি ও করতালি । ) কিন্তু তাদের নীরবতায় লাভ 
হয়নি কিছু । শেষ পর্যন্ত তারা মুখ খুলতে ও দুঃখের মঙ্গে হলেও এ-কথা 
ছুনিয়াকে জানাতে বাধ্য হয়েছে যে ইউ. এস. এস. আঁব.-এর একটি খসড়া 
সংবিধান আছে, এবং শুধু আছেই নয় তদুপরি তা জনমানসে একটা ক্ষতিকর 
প্রভাব ফেলতে সুরু করেছে । এর অন্যথা তে! হতে পারে না, কারণ যাই 
হোক ন| কেন দুনিয়ায় জনমত বলে একট। বাপার আছে, আছে এমন জনগণ 
যার। পড়াশুনা! করে, যারা জীবন্ত জনগণ, যার! ঘটনাগুলো জানতে আগ্রহী 
এবং তাদেরকে প্রবঞ্চনার জাঁতাঁকলে বেশি দিন আটকে রাখ! একেবারেই 
অসস্ভব। মান্ষকে ঠকিয়ে কেউ বেশিদূর এগোতে পাবে ন!। 

সমালোচনদের দ্বিতীয় গোঠাটি স্বীকার কবে ঘে একটি খসড়1 সংবিধান 
নামক জিনিসটি সতাসত্যই আছে, কিন্তু তারা মনে করে যে খসড়াঁটি তেমন 
গুরুত্বের নয় কারণ ত। প্রকৃত কোনও খসড়া সংবিধান নয় বরং জনগণকে 
ঠকানোর উদ্দেশে কিছুটা কৌশল অবলগ্নের মানসিকতা নিয়ে তৈরি একটা 
কাঁগজের ট্রকরৌ, একট! ফাকা প্রতিশ্রীতি। এবং তারা আরও বলেন যে ইউ. 
এস. এস. আর.-এর থেকে উন্তনতর কোন ৪ খসড় তৈরি করতে পারে না কারণ 
এই ইউ. এস. এস. আর. তো৷ একটা রাষ্ট্র নয়, তা কেবল একট। ভৌগোলিক 
ধারণ| (সকলের হান্তদ্ৰনি ) এবং যেহেতু ত| একটা রাষ্্ই নয় তাই তার 
সংবিপানটাও কোনও প্রকৃত সংবিধান হতে পারে না । আশ্র্য লাগলেও এই 
সমালোচকগোষ্ঠীর একটি আবর্শ গ্রতিনিধি হল জার্মান আধা-সরকারী মুখপাত্র £ 
“দয়েচ ডিপ্লোমাটিস্‌ পলিটিস্‌ করেসপগ্ডেন্জ । এই পত্রিকাটি সোজান্ুজি 
ঘোষণ। করেছে ইউ এস. এস. আর-এর খসড়। সংবিধানটি একট। ফাক। প্রতি- 
শ্রুতি, একটা ধাগ্পা, একটা “পোটেমকিন গ্রাম ॥ নিদ্ধিধায় তা ঘোষণা করে যে 
ইউ. এস. এস. আর. কোনও বাষ্র নয়, ইউ. এস. এস. আর. “একটি কঠোরনিদিষ্ট 
ভৌগোলিক ধারণার কিছু বেশিও নয় বা কমও নয়" (সকলের হাশ্যধ্বনি ) এবং 
এই পরিপ্রেক্ষিতে ইউ. এস. এস. আর-এর সংবিধানকে একটি প্রকৃত সংবিধান 
হিসেবে গণ্য করা যায় না। 

এইসব তথাকথিত সমালোচকদের সম্বন্ধে কি বলা যায়? 

তার একটা গল্পে রশ লেখক শ্চেদ্রিন একটা মাথামোটা কর্তাব্যক্তির 
চরিত্রচিত্রণ করেছিলেন। সে ছিল খুব সংকীর্ণমনা ও ভেতাবুদ্ধি, কিন্তু চূড়ান্ত 
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মাত্রায় আত্মবিশ্বাসী ও অত্যুৎ্সাহী। “তার অধীনস্থ' এলাকায় এই আমলাটি 
সেখানকার হাজার হাজার অধিবাশীকে নিকেশ করে ও অনেক শহর পুড়িয়ে 
দিয়ে শান্তি ও শৃঙ্খলা স্থাপনের পর নিজের চারপাশে তাকিয়ে দেখে এবং দূর 
দিগন্তে আমেরিকা নামক একটা অবশ্ই স্বল্পপরিচিত দেশকে হঠাৎ বেখতে 
পার যেখানে তার মনে হল যে, এমন কিছু কিছু স্বাধীনত। বিদ্যমান ঘ। মানুষকে 
খেপিয়ে তোলে এবং যেখানে রাষ্ট্রের প্রশাসন চলে এক ভিন্ন পদ্ধতিতে । 
আদলাটি আমেরিকাকে দেখতে পায় এবং দ্বণায় ক্রুদ্ধ হয়ে উঠে বলে যেঃ এ 
দেশটা! কিরকম, ওখানে ৬০ গেল কিভাবে, কোন্‌ অধিকারে ওটা টিকে 
আছে ? (হাশ্তধবনি ও করতালি । ) নিশ্চয়ই সেট কয়েক শতাবী আগে 
আকব্ন্মিকভাবে আবিষ্কৃত হয়েছে, কিম, সেটা কি আবার বন্ধ করে দেওয়া 
যায় ন। যাতে তার ভূতটাঁও আর ন| থাকতে পারে ? (সকলের হানি ।) তার 
পবে সে একট] কতোয়। জারি করে যে 'আমেৰিকাকে আবার বন্ধ করে দাও ।' 
( সকণেব হান্তধ্বণি | ) 

আমার ঘনে হয় যে পয়েচ ভিপ্লোমাটিস্‌ পলিটিস্‌ কবেসপত্ডেন্জ-এর 
ভদলোঁকের। শ্চেদ্রিনের এ আমলাটি একেবারেই একগোত্রের ৷ (হাশ্তধ্বনি ও 
কবতালি।) ইউ. এস. এস. আর. অনেকদিনই এইসব ভপ্রোলোকের চক্ষুশূল। 
উনিশ বছর ধরে ইউ. এস. এস. আর. এক আলোকস্তন্তের মত দাড়িয়ে সারা 
ছুনিঘার অমিকশ্রেণীর কাছে মুক্তির আদর্শ প্রসারিত করছে এবং শ্রমিকশ্রেণীর 
শক্রদের ক্রোধ জাগিয়ে তুলছে । আর এট। গ্রমাণ হয়েছে যে ইউ. এস. এস. 
আব. কেবল ঘে আছেই তা নয়, সেই সঙ্গে তা বিকশিত ও বধিতও হচ্ছে; শুধু 
বিকশিত ও বর্ধিতই হচ্ছে না উন্নতও হচ্ছে; এবং শুধু উন্নতই হচ্ছে না, 
এমনকি একটি নতুন সংবিধানের খসড়াঁও তোর করছে থে খসড়াটি নিধাতিত 
শ্রেণীগুলোর মনকে ণভুন আশায় আলোড়িত ও উৎসাহিত: করেছে। 
( করতালি ।) এইসব বিছুর পর জার্মান আধাঁসরকারী মুখপাত্রটির ভঙ্র- 
লোকেরা সত্বণ। ক্ুদ্ধ না হয়ে আর কি পারেন? এটা কি ধবনের দেশ 
এই বলে তারা গঞ্জন করেন : কোন্‌ অধিকারে এটা টিকে আছে? (সকলের 
হাসি।) আর এটা ঘদি ১৯১৭-র অক্টোবরে আবিষ্কৃতই হয় তবে কেন এটাকে 
এমনভাবে আবার বন্ধ করে দেওয়া যায় না যাতে এর ভূতটাঁও আর না থাকতে 
পারে? তারপরে তারা প্রস্তাব নেয় £ ইউ. এস. এস. আর.কে আবার বন্ধ 
করে দাও; প্রকাশ্তে ঘোষণা কর যে ইউ. এস. এস. আর. একটি রাই হিসেবে 
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নেই, ইউ. এস. এস. আর. একটি ভৌগোলিক ভাবনা ছাড়া আর কিছুই নয় ! 
( সকলের হামি।) 

আমেরিকাকে আবার বন্ধ করে দেওয়ার হুকুম লিখতে খিষে শ্চেদ্রিনের 
আমল! বাক্তিটি তাঁর সকল নিরুদ্ধিতা সত্বেও কিছুট! বাস্তববৃদ্ধির প্রমাণ 
দিয়েছেন আরও একটা কথ। বলে যে যাই হোক, মনে হয় যে সেটা! আমার 
ক্ষমতায় কুলোবে না। (প্রচণ্ড হাশ্প্বনি ও করতালি ।) আমিজানি ন' 
বে জার্মান আধা-সরকারী মুখপাত্রের ভদ্রলোকদের এরকম সংশর প্রকাশ 
করার মত যথেষ্ট বুদ্ধি ঘটে আছে কিনা যে তাব। আন্তরিকভাবে যখন 
কথা বলে তখন অবশ্তই কাগজে-কলমে এ-দেশ সে-দশকে বঙ্গ করে দিতে 


পারে, কিন্ত “সেট। তাদের ক্ষমতায় কুলোবে না" । (পচগ্ড হাশ্তপ্বনি ও 
করতালি ।) 


ইউ. এস. এস. আর-এব সংবিধানকে যে একট। ফা।ক। প্রতিশ্তি, একটা 
“পোটেমকিন গ্রাম ইত্যাদি বলা হচ্ছে সে প্রসঙ্গে আমি কতকগুলো 'প্রতিষ্টিত 
তথোর উল্লেখ করতে চাই যেগুলে| নিজেবাই নিজেদের কথা৷ বলবে । 

১৯১৭ সালে ইউ. এস. এম. আর-এর জনগণ বুজোন্রাশ্রেণীর একনাগ্কত্ব 
প্রতিষ্ঠা করেছিল, গ্রতিঠা করেছিল একটি ,সাভিয়েত সাকার । এটা কোনও 
প্রতিশ্রুতি নয়, এট। একটা ঘটনা । 

পুনশ্চ, সোভিয়েত সরকাব জাঁমদারশ্রেণীকে উতখাতি করেছিল এব, 
কষকদের হাতে ইঁতামধোই থে জমির দখল ছিল তা ছাডাঁও পুবানে। জমিপার- 
দের সরকারের ও মঠের ১৫০১০০০১০০০ হোক্টুপে৪ বেশি জমি কুনকদের হাতে 
তুলে দিয়েছিল এটা কোনও প্রতিশ্রুতি নয়, এটা একটা ঘটন]। 

পুনশ্চ, সোভিয়েত সরকার প্ঁজিপতিশ্রেণীকে নিমূলি করেছিল, তাদের 
ব্যাঙ্ক, কারখান!, রেলওয়ে এবং উৎপাদনের অন্ঠান্ত হাতিয়ার ও উপকরণ 
কেড়ে নিয়েছিল, এগুলোকে সমাজতান্ত্রিক সম্পত্তি বলে ঘোষণ। করেছিল 
এবং এইসব উদ্যোগের শীর্ষস্থানে শ্রমিকশ্রেণীর সবচেয়ে সের। অদশ্তদের 
বসিয়েছিল। এটা কোনও প্রতিশ্ররতি নয়, এটা একটা ঘটনা । (দীর্ঘ 
করতালি |) 

পুনশ্চ, শিল্প ও কৃষিকে নতুন, সমাজতান্ত্রিক কর্মনীতির ভিত্তিতে একটি 
নতুন প্রযুক্তিগত বনিয়াদ দিয়ে সংগঠিত করে সোভিয়েত সরকার আজ এমন 
একট। অবস্থান অঞ্জন করেছে যেখানে ইউ. এস. এস. আর-এর কৃষিক্ষেত্রে 
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যুদ্ধপূর্ব কালে য! উৎপাদন হত তার চেয়ে আজ দেড়গুণ বেশি উৎপাদন হচ্ছে, 
শিল্পক্ষেত্রে যুদ্ধপূর্ব সময়ে ঘা উৎপাদন হত তার চেয়ে আজ সাতগুণ বেশি 
উৎপাদন হচ্ছে এবং যুদ্ধপূর্ব সময়ের তুলনায় এখন জাতীয় আয় বেড়েছে চার 
গুণ। এসবই হল ঘটনা, কোনটাই প্রতিশ্রুতি নয় । (দরীর্ঘ করতালি ।) 

পুনশ্চ, সোভিয়েত সরকার বেকারি শিমূল করেছে, কাজের অধিকার, 
বিআম ও অবকাশের অধিকার, শিক্ষার অধিকার ইত্যাদি প্রবর্তন করেছে, 
শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের জন্য উন্নততর বৈষয়িক ও সাংস্কৃতিক পরিবেশ 
এনে দিয়েছে এবং তার নাগরিকদের জন্য গোপন বালটের মাধামে সর্বনীন, 
গ্রতাক্ষ ও সমান ভোটাধিকারের প্রবর্তন স্থনিশ্চিত করেছে । এসবই হল 
ঘটনা, কোনটাই প্রতিশ্রুতি নয় । (দীর্ঘ করতালি । ) 

সবোপরি ইউ. এস. এস. আর. একটি নতুন সংবিধানের খসড়। তৈরি করেছে 
য| কোনও প্রতিশ্রাত নর,» বরং তা হল এইসব সাধারণভাবে পরিচিত ঘটনা- 
গুলোরই নিবন্বতুক্তি ও আইনগত প্রকাশ, ঘেসব জিনিস ইতোমধ্যেই অর্জন 
করা ও জিতে নেওয়া হয়েছে সেগুলোরই নিবন্ধভুক্তি এবং আইনগত 
প্রকাশ । 

কেউ প্রশ্ন করতে পারে থে এইসব কিছুর পরিপ্রেক্ষিতে জার্জান আঁধা- 
সরকারী মুখপাত্রটির ভদ্রলোকদের “পোটেমকিন গ্রাম' প্রসঙ্গে সমস্ত বক্তবা কি 
তাদের তরফে ইউ. এস. এস. আর. সম্বন্ধে সত্যকে জনগণ থেকে গোপন করে 
রাখার, জনগণকে বিভ্রান্ত করার ৫ ঠকানোর প্রচেষ্ট। ছাড়া ভিন্ন কিছু হতে 
পারে? 

এইগুলোই হল তথ্য । আর বল। হয়ে খাকে যে তথ্য হল এক দৃঢপ্রতিষ্িত 
ব্যাপার । জার্মান আধা-সরকারা মুখপাত্রের ভদ্রলোকের! বলতে পারেন যে, 
“তথ্যগ্ুলোর জন্যই তে। আরও খারাপ'। (হাশ্যধ্বনি।) কিন্তু সেক্ষেত্রে 
আমরা তাদের স্ুবিধিত এই রুশ প্রবাদের ভাষায় উত্তর দিতে পারি এই বলে 
যে, নিয়ম বোকাদের জন্য নয়৷ (হাশ্ব্বনি ও দীর্ঘ করতালি ।) 

সমালোচকদের তৃতীর গোষ্ীটি খসড়া সংবিধানের কিছু কিছু সদ্গুণকে 
স্বীকৃতি দিতে পরাজ্মুখ নয়) তাঁরা মনে করেন ঘে এটা, একটা! ভাল ব্যাপার 
কিন্ত দেখতেই পাচ্ছেন যে তাঁরা এ বাঁপারে ঘোরতর সন্দেহ পোষণ করেন ষে 
এর নীতিগ্রলোর ভেতর একট! সংখ্যককে বাস্তবে প্রয়োগ করা সম্ভব কিন! 
কারণ এ বিষয়ে তারা স্থিরনিশ্চিত যে এইসব নীতি সচরাচর অবাস্তব ও 
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এগুলো অবশ্যই ছেঁদো কথ। হয়ে থাকবে । নরমভাবে বলা যায় যে এব! হল 
সংশয়চিত্ত । সব দেশেই এরকম সংশয়চিভ মানুষ দেখা যায় । 

এটা অবশ্তই বলতে হবে যে আমর! এদের এই প্রথম সাক্ষাৎ পেলাম না। 
১৯১৭ সালে বলশেভিকরা ঘখন ক্ষমতা দখল করল তখন এই সংশয়চিত্তর! 
বলল, বলশেভিকরা সম্ভবত খারাপ মানুষ নয়, কিন্ত তাদের সরকারের কাছ 
থেকে কিছুই মিলবে না; তার! ব্যর্থ হবে। কিন্তু বাস্তবে এটা প্রতিপন্ন 
হয়েছে যে বলশেভিকর৷ বার্থ হ়নি, ব্যর্থ হয়েছে বরং এ সংশয়চিত্তরাই | 

গৃহযুদ্ধ ও বিদেশী হস্তক্ষেপের সময় এই সংশয়চিভ্রদের দলটি বলেছিল £ 
সোভিয়েত সরকার নিশ্চয়ই একটা খারাপ ব্যাপার নয়, কিন্ত সাহস করে 
বলছি ষে দেনিকিন ও কোলচাক এবং সেই সঙ্গে বিদেশীরা শীর্ষস্থানে চলে 
আসবে । বাস্তবে কিচু প্রতিপন্ন হল যে সংশয়চিত্তরা এবারও তাঁদের গণনার 
ভূল। 

সোভিয়েত সরকার ঘখন প্রথম পাঁচসাল। যোজনা প্রকাশ করল তখন 
সংশয়চিত্তরা আবার মঞ্চে চলে এল, বলল £ পাঁচসাঁলা ঘোজন1 নিশ্চই ভাল 
জিনিস, কিন্ব তা সম্ভব হওর়। খুবই কঠিন; বলশেভিকদের পাঁচসাল। যোজন। 
সফল হবে বলে মনে হয় না। কিন্তু ঘটন' প্রমাণ করে দিয়েছে যে সংশয়চিন্তদের 
কপাল আরেকবার খারাপ হল, পাচশাল যোজনার কাজ সারা হল চার 
বছরের মধ্যেই । 

নতুন সংবিধানের খসড়। সম্বন্ধে এবং তার বিরুদ্ধে সংশয়চিত্তদের উ্াপিত 
সমালোচনার সম্বন্ধেও এই একই কথ| বলতে হবে। খসড়াটি প্রকাশ হওয়। 
মাত্রই এই সমালোচক-গোঠীটি সংবিধানের কয়েকটি নীতির বাবহারিকত। 
সম্বন্ধে তাঁদের বিষষ্ঈ অবিশ্বাসী ভাব ও সন্দেহ নিয়ে আবার মঞ্চে হাজির হল। 
এ ব্যাপারে সন্দেহ করার লেশমাত্র ভিন্তি নেই ঘে সংশয়চিন্তরা এখানেও বার্থ 
হবে, আগে যেমন একাধিক ক্ষেত্রে তারা বার্থ হয়েছে তেমন আজও বার্থ হবে। 

চতুর্থ সমালোচক-গোষ্ঠাটি নতুন সংবিধানের খসড়ার বিরুদ্ধে আক্রমণ 
চালানোর সময় তাকে "ডানদিকে ঝৌঁক' বলে, 'সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্বকে 
বর্জন” বলে, বলশেভিক জমানা নিকেশ' বলে চিত্রিত করে থাকেন। বিভিন্ন 
কের কোরাস তুলে তার! ঘোষণা করে যে “বলশেভিকরা যে ভানদিকে 
ঝুঁকেছে সেটা ঘটনা এই ক্ষেত্রে বিশেষ করে উৎসাহী হল কিছু কিছু 
পোলিশ সংবাদপত্র আর সেই সঙ্গে কিছু মাকিন সংবাদপত্রও। 
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এইসব তথাকঘিত সমালোচকদের সম্বন্ধে কি বলা যায়? 

শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বের ভিত্তিকে প্রসারিত করা এবং সেই একনায়কত্বকে 
রা কর্তৃক সমাজের আরও এক নমনীয় ও পরিণতিক্রমে আরও শক্তিশালী 
পরিচালন-ব্যবস্থায় রূপান্তরিত করাঁকে ঘদি তাঁর! শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে 
আরও শক্তিশালী করা বলে ব্যাখ্য। না কবে আরও ছুর্বল করা অথবা 
এমনকি বরবাদ কর। বলে ব্যাখা। করেন তাহলে এই প্রশ্নটি করাই ন্যায়সঙ্গত 
যে এই ভদ্রলোকের কি শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কন্বের অর্থটা ঠিক জানেন? 

সমাজতন্বের বিজয়গুলোকে আইনগত বাস্তব রূপ দেওয়া, শিল্পায়ন, 
যৌথীকরণ ও গণতন্ত্রীকরণের সাফলা গুলোকে আইনগত বাস্তব রূপ দেওয়াকে 
তাঁরা যি. ডানদিকে ঝোঁক" বলে মনে করেন তাহলে এই প্রশ্ন করাই 
হ্যায়সঙ্গত যে এই ভদ্রলোকেরা কি বাম ও ডানের পার্থকাট। সঠিক জানেন? 
( সকলের হাস্যধবনি ও করতালি |) 

এতে কোনও সন্দেহ থাকতে পারে ন। যে খসড়। সংবিধানকে সমালোচনা 
করতে গিয়ে এই ভদ্রলোকেরা একেবারেই তাদের পথ হারিয়ে বসেছেন 
এবং পথ হাৰিয়ে ফেলে বামের সঙ্গে ডানকে গুলিয়ে ফেলছেন । 

এই প্রসঙ্গে গোগোলের “মৃত আত্মার কাহিনীর “মেয়ে' পেলাগেয়ার কথা 
না মনে করে পারা যায় না। গোঁগোল লিখেছেন যে চিচিকভের কোচোয়ান 
সেলিফানকে পেলাগেয়া পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে বলে প্রস্তাব দিয়েছিল; 
কিন্ত রাস্তার ব। দিক থেকে ডান দিক কোন্টা না জানার দরুণ সে তার পথ 
হারিরে ফেলে এবং এক অশ্বস্তিকর পরিস্থিতিতে গিয়ে পড়ে । এট| অবশ্ট- 
স্বীকার্ধ যে পোলিশ সংবাদপত্রগ্ুলোয় আমাদের সমালোচকদের বুদ্ধির মান 
তাদের সমস্ত ভণিতা সত্বেও এ "মৃত আত্মারা' গল্পের “মেয়ে পেলাগেয়ার 
উধ্বে খুব নয়। (করতালি |) স্মরণ থাকলে দেখবেন যে বায়ের সঙ্গে ডানকে 
গুলিয়ে ফেলার জন্য কোচোয়ান সেলিফান পেলাগ্য়োকে তিবস্কার করা উচিত 
মনে করেছিল ও বলেছিল যে, “ওরে নোংরাপেয়ে মেপ্ে'-"'কোন্টা ডান 
আর কৌন্ট। বা চিনিস না।, আমার মনে হয় যে আমাদের হতভাগ্য 
সমালোচকদের অন্গরূপভাবেই তিরস্কার করা উচিত, “হে মুখ সমালোচকগণ-** 
কোন্টা ডান আর কোন্ট। বাঁ তা জানেন না । (দীর্ঘস্থায়ী করতালি । ) 

পরিশেষে আরও একদল সমালোচক আছেন। উপরিলিখিত গোঠীটি 
যেখানে শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্বকে বজন করার জন্য খসড়া সংবিধানকে 
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অভিযুক্ত করেন, সেখানে আবার এই গোষ্ঠীটি অভিযোগ করেন ইউ. এস. 
এস. আর-এর বর্তমান অবস্থানে কোনও পরিবর্তন না আনার জন্, শ্রমিকশ্রেণীর 
একনায়কত্বকে অক্ষুণ্ণ রেখে দেওয়ার জন্য, রাজনৈতিক দলগুলোকে স্বাধীনতা 
ন। দেওয়ার জন্য এবং ইউ. এস. এস. আর-এ কমিউসিস্ট পার্টির বর্তমান 
নেতৃস্থানকে বজায় রেখে দেওয়ার জন্ত । আর এই সমালোচক-গোষ্ঠীর্ট বলে 
থাকেন যে ইউ. এস. এস. আর.-এ রাজনৈতিক দলগুলোর স্বাদীনতার 
অন্ুপস্থিতি হল সেখানে গণতান্ত্রিকতার নীতিসমূহ লঙ্ঘিত হওয়ার চিন্ক। 

আমি অবশ্যই একথা স্বীকার করছি যে নতুন সংবিধানের খসডার্টি 
ইউ. এস. এস. আর.-এর কমিউনিস্ট পার্টির বর্তমান নেতৃস্থানকে যেমন রক্ষা 
করে থাকে তেমনই শ্রমিকশ্রেণীর একনায়কত্ের কর্তৃথব্যবস্থাকেও সংরক্ষণ 
করে থাকে । (সোচ্চার করতালি ।) মীননীয় সমালোচকেরা যদি একে 
খসড়! সংবিধানের একটি ক্রটি বলে গণা করে থাকেন তাহলে তার জন্য 
কেবল দুঃখপ্রকাশ কর। যেতে পারে । আমরা বলশেভিকরা একে খসড়। 
সংবিপানের একটি ভাল দিক বলেই গণ্য করে থাকি । (সোচ্চার করতালি । ) 
" বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের স্বাধীনতা সম্বন্ধে আমরা কিছুট। ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গীর 
শরিক | একটি রাজনৈতিক দল হল একটি শ্রেণীর অংশবিশেষ, তার সবচেয়ে 
অগ্রসব অংশ্। অনেকগুলো রাঁজনৈতিক দল এবং পরিণতিক্রমে সেই 
দলগুলোর স্বাধীনতা একমাত্র সেই সমাজেই খাকতে পারে যেখানে এমন 
সব বৈরিভাবাপন শ্রেণী থাকে যাঁদের স্বার্থ গুলো! পরস্পরের প্রতি শত্রস্থানীয় 
ও সঙ্গতিবিহীন-_-যেখানে ধরা যাক প্ুঁজিপাঁত ও শ্রমিক, জমিদার ও কৃষক, 
কুলাক ও গরীব কৃষক ইত্যাদি রয়েছে । কিন্তু ইউ. এস. এস. আর-এ পু'জিপতি, 
জমিদার, কুলাক ইত্যাদি শ্রেণীগুলো আর নেই । ইউ. এস. এস. আর-এ 
আছে মাত্র ছুটি শ্রেণী, শ্রমিক ও কৃষক যাদের স্বার্থগুলে! পরম্পরের প্রতি 
শক্রভাবের হওয়। তো দূরের কথা বরং মিজ্রভাবাপপ্ন। স্থতরাং ইউ. 
এস. এস. আর.-এ অনেকগুলো দল থাকার ও পরিণতিক্রমে এইসব দলের 
স্বাধীনত! থাকার কোনও ভিত্তিই নেই। ইউ. এস. এস. আর-এ কেবল 
একটিমাত্র রাজনৈতিক দলের ভিত্তি আছে, তা হুল কমিউনিস্ট পার্টি। ইউ. 
এস, এস. আর.-এ কেবল একটি দলই থাকতে পারে, তা হল কমিউনিস্ট 
পার্টি যে সাহসিকতার লঙ্গে শ্রমিক ও কৃষকদের স্বার্থগুলোকে শেষ পর্যন্ত রক্ষ। 
করে থাকে । আর তা যে এইসব শ্রেণীর স্বার্থকে আদে খারাপভাবে, 
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রক্ষা করে না সে ব্যাপারে সন্দেহ সামান্যই থাকতে পারে। (সোচ্চার 
করতালি । ) 

তার গণতন্ত্রের কথ| বলেন । কিন্তু গণতন্ত্রকি? পুঁজিবাদী দেশগুলোক্ক 
যেখানে বৈরিভাবাপন্ন শ্রেণীগুলো রয়েছে সেখানে চূড়ান্ত বিশ্লেষণে গণতন্ত্র 
থাকে মবলদের জন্য, গণতন্ত্র থাকে সম্পত্তিবান সংখাঁলঘুদের জন্য । পক্ষান্তরে 
ইউ. এস. এস. আর-এ গণতন্ত্র হল শ্রমজীবী জনগণের জন্য গণতন্ত্র অর্থাৎ 
সকলের জন্যই গণতন্ত্র। আর এ থেকে বোঝা যায় যে গণতান্ত্রিকতার 
নীতিগুলে। ইউ. এস. এস. আর.-এর নতুন সংবিধানের খসড়ার হাতে লঙ্ঘিত 
হয় না, সেগুলো লঙ্ঘিত হয় বুর্জোয়া মংবিধানগুলোর হাতে । সেই কারণেই 
আমি মনে -করি যে ইউ. এস. এস. আর.এর সংবিধানই হল দুনিয়ার একমাত্র 
আধ্ান্ত গণতান্ত্রিক সংবিধান । 

ইউ. এস. এস. আর.-এর নতুন সংবিধানের খসডাটির বুর্জোয়া সমালোচনা- 
গুলোর প্রসঙ্গে এই হল অবস্থা । 


৫। খসড়া সংবিধানের সংশোধনী ও সংযোজনীসমৃহ ১৯ 
খসন্ডা সংবিধানের ওপর দেশব্যাপী আলোচনার সময় নাগরিকের তাঁর 
ওপর যেসব সংশোধনী ও সংযোজনীর প্রস্তাব এনেছে সেগুলোর আলোচনায় 
আস! যাক। 
আপনারা জানেন ঘে খসড়| সংবিধানের ওপর দেশব্যাপী আলোচনার থেকে 
বেশ বড়সংখ্যক সংশোধনী ও সংযোজনী বেরিয়ে এসেছে । এইসবগ্চলোই 
সোভিয়েত সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়েছে । সংশোধনীগুলো৷ যেহেতু ভারি 
বিচিত্র ধরনের ও সেগুলো সব পনমূল্যেরও নয় তাই আমাব মতে সেগুলোকে 
তিণটি পর্বে ভাগ করা উচিত। 
প্রথম পর্বের সংশোধনীগুলোর বিশিষ্ট লক্ষণ হল এই যে সেগুলো 
সাংবিধানিক প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা করে না, বরং আলোচন। করে সেইসব 
প্রশ্ন নিয়ে যেগুলে! ভবিষ্যতের আইনপ্রণয়নকারী সংস্থগুলোর চালু আইনপ্রণয়ন- 
মূলক কাজের পরিধির অন্ততৃক্ত। বীমাসংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন, যৌথজোতের 
উন্নয়নসংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন শিল্প উন্নয়নসংক্রান্ত কিছু প্রশ্ন, অর্থসংক্রান্ত প্র্থ-_ 
এইসব বিষয় নিয়েই এই সংশোধনীগুলো। আলোচনা করেছে । স্পঈুতই এইসব 
সংশোধনীর রচয়িতারা সাংবিধানিক প্রশ্নগুলে! ও চালু আইনপ্রণয়নমূলক প্রর্প- 
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গুলোর পার্থক্য সম্বন্ধে পরিষ্কার নন। সেই কারণেই তারা সংবিধানের ভেতর 
যত বেশি সম্ভব আইন পুরে দিতে সচেষ্ট ও এইভাবে সংবিধানকে একটা আইন- 
সংহিতার মত বস্ততে রূপান্তর করতে উদ্যত । কিন্তু একটা সংবিধান কোনও, 
আইনসংহিতা নয়। একটা সংবিধান হল বুনিয়াদি আইন, এবং কেবল বুনিয়াদি 
আইনই। ভবিষ্যতের আইনপ্রণয়নকারী সংস্থাগুলোর তরফে চালু আইনপ্রণয়ন- 
মূলক কাজ করাকে সংবিধান বারণ করে না বরং তা পূর্বান্ছেই মেনে নেয়। 
একটি সংবিধান এইসব সংস্থার ভবিষ্যত আইনপ্রণয়নমূলক কাজের আইনগত 
বনিয়াদ যুগিয়ে থাকে । স্তরাং আমার মতে সংবিধানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ 
প্রাসঙ্ষিকতাবিহীন এই ধরনের সংযোজনী ও সংশোধনীগুলো! দেশের ভবিষ্যত 
আইনপ্রণয়নকারী সংস্থাগুলোর হাতেই তুলে দেওয়া উচিত। 

দ্বিতীয় পর্বে রাখা উচিত সেইসব সংশোধনী ও সংযোজনীকে যেগুলে। 
সংবিধানের ভেতর এঁতিহাসিক প্রসঙ্গের বিষয়গুলোকে অথবা! সোভিয়েত 
সরকার যা ঘা এখনও অজন করেনি ও যা যা ভবিহ্তে তাকে অঞ্জন 
করতে হবে সেইগুলোর সম্পর্কে ঘোষণাগুলোকে ঢুকিয়ে দিতে সচেষ্ট | সমাজ: 
তন্ত্রের বিজয়ের জন্য সংগ্রামের দীর্ঘ বছরগুলোয় পার্টি, শ্রমিকশ্রেণী ও সমস্ত 
শ্রমজীবী মানুষ যেসব বাধাবিপ্ডিকে অতিক্রম করেছে সংবিধানে সেগুলোকে 
বিবৃত করা; সোভিয়েত আন্দোলনের চুড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ একটি পূর্ণ 
কম্উিনিস্ট সমাজ নিমাণকে সংবিধানে নাট করা__বিভিন্ন মাত্রায় এইসব 
বিষয় নিয়েই এই সংশোধনীগুলো আলোচন। করেছে । আমার মনে হয় যে এই 
ধরনের সংশোধনী ও সংঘোন্গনীগুলোকেও এই কারণে সবিয়ে রাখা উচিত থে 

ংবিধানের সঙ্গে এগুলোর কোনও প্রত্যক্ষ প্রাসঙ্গিকতা নেই । যেসব সাফলা 

ইতোমধ্যেই অজিত'ও নিশ্চিত হয়েছে সংবিধান হল সেগুলোরই শিবন্ধতৃক্তি 
ও আইনগত প্রকাঁশ। সংবিধানের বুনিয়াদি চবিত্রকে বিকৃত না করতে 
চাইলে আমাদের অবশ্যই অতীতের এতিহাসিক প্রসঙ্গগুলো অথব! ইউ. এস. 
এস. আর-এর শ্রমজীবী জনগণের ভবিষ্যত সাকল্যগুলোর সম্পর্কে ঘোষণা গুলো 
দিয়ে সংবিধানকে ভরিয়ে তোলা থেকে বিরত থাকতে হবে। এট। করার 
জন্য আমাদের অন্যান্ত মাধ্যম ও অন্যান্য দলিল রয়েছে। 

পরিশেষে, তৃতীয় পৰে রাখতে হবে সেইসব সংশোধনী ও সংঘোজনীকে 
যেগুলোর সঙ্গে খসড়া সংবিধানের প্রত্যক্ষ প্রাসঙ্গিকতা আছে। 

এই পর্ধে অন্তভূক্ত একটা বড়সংখাক সংশোধনী কেবল নিছুৰ শব্গত 
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ব্যাপার। সেই কারণে সেগুলোকে বর্তমান কংগ্রেসের খসড়া কমিশনের কাছে 
পাঠানো ষেতে পারে যে কমিশনটিকে এই কংগ্রেস এরকম নির্দেশ দিয়ে 
গঠন করবে বলে মনে হয় যে তা নতুন সংবিধানের চূড়ান্ত বয়ানটি সম্বন্ধে 
সিদ্ধান্ত নেবে । 

তৃতীয় পর্বভৃক্ত বাদবাকি সংশোধনীগুলে। সন্ধন্ধে বল! যায় যে সেগুলোর 
আরও বেশি বিষয়গত গুরুত্ব বর্তমান এবং আমার মতে সেগুলে। সম্বন্ধে ছু চার 
কথা বল! উচিত । 

(১) সর্বপ্রথমে খসড়। সংবিধানেব ১নং ধারার ওপর সংশোধনীগুলো সম্বন্ধে । 
চারটি সংশোধনী রয়েছে । কেউ কেউ প্রন্তাব করেন যে শ্রমিক ও করুষকদের 
রাষ্ট্র কথাটির বদলে আমাদের শ্রমজীবী জনগণের রাঁষ্' কথাটি আনা উচিত । 
অন্যর। প্রস্তাব করেন যে শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্ট্র" কথাঁটির ভেতরে “এবং 
শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের, কথাটি জুভে দিতে হবে। একটি তৃতীয় গোষ্ঠী 
প্রস্তাব করেন যে শ্রমিক ও কৃষকদের রাষ্্ঁ কথাটির বদলে “ইউ. এস. এস. 
আর.-এর ভৌগোলিক এলাকায় বসবাসকারী সমস্ত জাতি (05110175111%) 
ও জাতিসত্তাসমুহের (8০9) রাষ্ট্র কথাটি আনতে হবে । একটি চতুর্থ গোষ্ঠী 
প্রস্তাব করেন যে “কুষকদের' শব্দটির বদলে “যৌথজোত কুষকদের' বা 
'সমাজতান্ত্রিক কৃষিক্ষেত্রের শ্রমজীকীদের' কথাটি আনতে হবে। 

এই সংশোধনীগুলোকে কি গ্রহণ কর! উচিত? আমার মতে এগুলো 
গরহণীয় নয় । 

খসড়া সংবিধানের ১নং ধারায় কি বলা আছে? সেখানে সোভিয়েত 
সমাজেব শ্রেণীগঠনের কথ। বল! আছে । আমর! মার্কসবাদীর! কি সংবিপানের 
ভেতর আমাদের সমাজের শ্রেণীগঠনের বিষয়টি উপেক্ষা! করতে পারি? না, 
আমর! ত। পারি না। আমরা জানি ঘে সোভিয়েত সমাজ ছুটি শ্রেণী নিযে 
গঠিত- শ্রমিক ও কৃষক । আর এই বিষয়েই খসড়া সংবিধানের ১নং ধারায় 
দলা হয়েছে । ফলত খসড়া সংবিধানের ১নং ধারায় আমাদের সমাজের 
শ্রেণীগঠনটি ষথাযথভাবে গ্রতিকলিত আছে । প্রশ্ন কর! যেতে পারে ঘেঃ 
শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের সম্বন্ধে কি বলা হবে? বুদ্ধিজীবীরা কখনই একটা 
শ্রেণী ছিল ন! এবং কখনই তারা! একট! শ্রেণী হতে পারে না এটা! একটি 
সামাজিক স্তর হিসেবে ছিল ও তা-ই আছে। এই স্তরটিতে সমাঁজের সকল 
শ্রেণী থেকেই সন্ততুক্তি হয়! পুরানো আমলে বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের 
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সদশ্যতৃক্তি হত অভিজাত সম্প্রদায় থেকে, বুজোয়াশ্রেণী থেকে, অংশত কষকদের 
থেকে এবং মাত্র খুব নগণা অংশেই শ্রমিকদের ভেতর থেকে । আমাদের 
আমলে, সোভিয়েত বাবস্থায় বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের সদশ্যতুক্তি হয় প্রধানত 
শ্রমিক ও কৃষকদের সারি থেকে । কিন্ত যেখান থেকেই তার সদশ্যতৃক্তি 
হোক আর যে চরিত্রই তা বহন করুক বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায় সব কিছু সত্বেও 
একটি সামাজিক স্তর, তা কোনও শ্রেণী নয়। 

এই পরিস্থিতি কি শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের অধিকারসমূহ লঙ্ঘন কবে? 
আদে না! খসড়া সংবিধানের ১নং ধারা সোভিয়েত সমাজের বিভিন্ন স্তরের 
অধিকারগুলো৷ নিয়ে আলোচনা করে না, আলোচনা করে সেই সমাজে 
শ্রেণীগঠনটি নিয়ে । শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের অধিকারসহ সোভিয়েত সমাজের 
বিভিন্ন স্তরের অধিকার গুলে। খসড়! সংবিধানের ১০ম্‌ ও ১১শ অর্যায়েই প্রধানত 
আলোচিত হয়েছে । এই ছুই অধ্যায় থেকে এটা স্পষ্ট যে দেশের অর্থ নৈতিক, 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বপ্তরে শ্রমিক, কৃষক ও 
শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীর! পুরোপুরি সমান সব অধিকার ভোগ করে থাকে। 
ফলত, শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের অধিকার গুলোয় হস্তক্ষেপের প্রশ্নই উঠতে 
পারে না। | 

ইউ. এস. এস. আর-এর অন্তভূক্ত জাতি ও জাতিসত্তাগুলোর সম্পর্কে 
এই একই কথ। বলতে হবে। খসড়। সংবিধানের ২র অধ্যায়ে বলা হয়েছে 
ঘে ইউ. এস. এস. আর. হুল সমানাধিকারবিশিষ্ট জাতিসমূহের এক অবাধ 
সম্মেলন । খসড়া সংবিধানের ১নং ধারা যেখানে সোভিয়েত সমাজের জাতিগত 
গঠন আলোচিত হয়নি, তার শ্রেণীগত গঠনই আলোচিত হযেছে সেখানে কি 
এই ্থত্রাটির পুনরাবৃত্তি করা যথাযথ ? স্পষ্টতই তা ষখাষখ নয় । ইউ. এস. এস. 
আর-এর অন্ততূক্তি জাতি ও জাতিসত্তাগুলোর অধিকার সম্বন্ধে খসড়া সংবিধানের 
২য়, ১০ম ও ১১শ অধ্যায়ে আলোচনা! আছে । এইসব অধ্যায় থেকে স্পষ্ট 
যে ইউ. এস. এস. আর-এর জাতি ও জাতিসত্তাগুলে। সে দেশের অর্থনৈতিক, 
রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের সর্বক্ষেত্রে সমান অধিকার ভোগ 
করে থাকে । ফলত, জাতিগত অধিকারসমূহের ওপর হস্তক্ষেপের প্রশ্নই 
উঠতে পারে না। 

'কষক' শব্দটির পরিবর্তে “ষৌথজোত-কুষক" বা “সমাজতান্ত্রিক কৃষিক্ষেত্রের 
শ্রমজীবী” শব্গুলে! বসানোও ভূল। প্রথমত, যৌথজোত-কুষকরা ছাড়াও 
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কষকসমাজের মধ্যে দশ লক্ষেরও বেশি যৌথজোত বহিভূ্ত কৃষক-পরিবাঁর 
এখনও আছে। তাদের সম্বন্ধেকি করা হবে? এই সংশোধনীর রচগ্সিতার' 
কি তাদেরকে খাতা দিতে মুছে ফেলতে চান? সেটা কর! বোকামি হবে। 
দ্বিতীয়ত কৃষকদের অধিকাংশই যে যৌথ আবাদ সুরু করেছে তাঁর অর্থ 
এই নয় যে তারা আর কৃষক নেই, তাদের নিজেদের আর ব্য-ক্রস্বত্বমূলক 
অর্থনীতি, তাদের নিজেদের পরিবার ইত্যাদি নেই। তৃতীয়ত, সেক্ষেত্রে 
তাহলে "শ্রমিক' শব্দটির বদলে আমাদের “সমাজতান্ত্রিক শিল্পক্ষেত্রের শ্রমজীবী 
শব্দগুলো আনতে হবে যেট। কিন্তু সংশোধনীর রচয়িতারা যেকোনও কারণেই 
হোক প্রস্তাব করেন না। সর্ধোপরি আমাদের দেশ থেকে শ্রমিকশ্রেণী ও 
কুষকশ্রেণী কি ইতোমধোই নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে? আর যদি তারা নিশ্চিহুই 
না হয়ে থাকে তাহলে আমাদের অভিধাঁন থেকে তাদের প্রতিষ্ঠিত নামগুলো 
বাদ দেওয়া যথাযথ ? স্পষ্টতই সংশোধনীটির রচয়িতাঁদের মনে যেটা আছে 
তা বর্তমান সমাজ নয়, তাদের মনে আছে ভবিষ্যত সমাজের কথা৷ যেখানে 
শ্রেণীগুলে। আর থাকবে না এবং তখন শ্রমিক ও কৃষকেরা একটি সমব্বত্থ 
সাম্যবাদী সমাজের শ্রমজীবীতে রূপান্তরিত হবে । ফলত, তারা নিশ্চিতই 
তড়িঘড়ি আগে বাড়ছেন। কিন্তু একটি সংবিধান রচনার সময্ব ভবিষ্যৎ 
থেকে এগোনে। চলবে না, এগোতে হবে অবশ্যই বর্তমান থেকে, ধা ইতোমধোই 
রয়েছে তার থেকে । একটি সংবিধানের নিশ্চয়ই তড়িঘড়ি আগে বাঁড় 
চলবে না, সেটা উচিতও নয় । 

(২) এরপর আছে খসড়1! সংবিধানের ১৭নং ধারার ওপর একটি সংশোধনী | 
সংশোধনীটি প্রস্তাব করেছে যে সংবিধান থেকে ১৭ নং ধারাটিকে আমাঁদের 
পুরোপুরি বাদ দেওয়া উচিত যেখানে ইউ. এস. এস. আর. থেকে অর্গ- 
প্রজাতিন্্গুলোকে (001০2 £:91১41010) অবাধে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার 
দেওয়া আছে। আমি মনে করি যে এই প্রস্তাবটি ভুল এবং সেই কারণে 
কংগ্রেসে তা গৃহীত হওয়া উচিত নয়। ইউ. এস. এস. আর. হল সমানাধিকার- 
বিশিষ্ট অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলোর একটি স্বেচ্ছাভিত্তিক সমবায় ইউ. এস. এস. আর. 
থেকে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলোর অবাধে বিচ্ছিন্ন হওয়ার অধিকার-সন্বলিত ধাঁরাঁটিকে 
সংবিধান থেকে বাদ দেওয়াটা হবে এই সমবায়ের শ্বেচ্ছাভিত্তিকতার প্রকৃতিকেই 
লঙ্ঘন করা । এই পদক্ষেপে কি আমরা সমথন করতে পারি? আমার যনে 
হয় ষে আমর! তা৷ পারি না এবং সেটা কর! উচিতও নয়। বলা হয়ে থাকে যে 
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ইউ. এস. এস. আর.এ এমন একটি প্রজাতন্ত্রও নেই যে সেখান থেকে বিচ্ছিন্ন 
হতে চাইবে আর সেই কারণে ১৭ নং ধারাঁটির কোনও বাবহারিক গুরুত্বই 
নেই। এটা অবশ্য সত্য যে ইউ. এস. এস. আর.-এ এমন একটিও প্রজাতন্ত্র 
নেই যে এখান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাইবে । কিন্তু এর অর্থ আদপেই এই নয় যে 
ইউ. এস. এস. আর. থেকে অঙ্ষপ্রজাতন্ত্রগুলোর অবাধে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার 
অধিকারকে আমরা সংবিধানে নির্দিষ্ট করব ন।। ইউ. এস. এস আর.-এ এমন 
একটিও অঙ্গপ্রজাতন্ত্র নেই ঘে অন্য অঙ্গপ্রজাতন্ত্রকে অধীনস্থ করে রাখতে 
চাইবে । কিন্ত তার অর্থ আদপেই এই নয়,যে ইউ. এস. এস. আর.-এর 
সংবিধান থেকে অঙ্গ প্রজাতন্ত্রগুলোর সমানাধিকারসতক্রান্ত ধারাটি আমাদের বা? 
দেওয়া উচিত । 

(৩) তারপরে একট] প্রস্তাব আছে এইরকম যে খসড়া সংবিধাশের ২য় 
অধ্যায়ে আমাদের একটি নতুন ধারা এই মর্মে সংযোজন করতে হবে যেঃ 
অর্থনৈতিক ও সা"স্কৃতিক বিকাশের যথোচিত মানে পৌছানোর পর ক্বয়ং- 
শাসিত সোভিয়েত সোশ্তালিষ্ট ব্িপাবলিকগুলোকে ইউনিয়ন সোভিয়েত 
সোশ্যালিষ্ট বিপাবপিকের স্থানে উন্নীত কর! ঘেতে পারে । এই প্রস্তাবাট কি 
গ্রহণবোগা ? আমার মনে হয় ঘে এটা গ্রহণীযর নয়। এট] একটা ভূল 
প্রস্তাব। এট। যে ভূল তা শুধু এর বিনয়বস্তরর জন্তা নয়, সেই সঙ্গে এই প্রস্তাব 
যে শর্ত আরোপ করে থাকে তারও জগ্ট বটে। কোনও বিশেষ গ্রজাতত্বকে স্বয়ং 
শাসিত প্রজাতন্ধের (41101910009 12170717011 ) তালিকা থেকে বাদ 
দেওয়াব ভিত্তি হিসেবে তার অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পশ্চাদ্পরতাঁৰ ওপর 
যতটা জোর দেওয়া যাঁয়, স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রগুলোকে অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের পধায়ে 
স্থানান্তর করার ভিপ্তি হিসেবে তাদের অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক পরিপক্কতার 
ওপর তাঁর চেয়ে কিছু বেশি জোর দেওয়া যায় না। এরকম করাটা কোনও 
মার্কসবাদী, কোনও লেনিনবাদী দৃষ্টিভঙ্গী হবে না। উন্বাহরণম্বরূপ, তাতার 
প্রজাতন্ত্র একট স্বয়ংশাসিত প্রজ!তিন্ত্র হিসেবে আছে, ওপিকে কাজাথ প্রজাতন্ত্রকে 
একটা অঙ্গপ্রজাতন্ত্র হতে হবে; কিম্তু এর অর্থ এরকম নর যে সাংস্কৃতিক ও 
অর্থনৈতিক বিকাশের দিক থেকে কাক্জাখ প্রজাতন্ত্র তাতার প্রজাতন্ত্রের চেয়ে 
আরও ওপরের একটি স্তরে রয়েছে । একেবারে উদ্টোটাই হল ঘটনা | উদ্ণাহরণ- 
স্বরূপ, এই একই কথা বল। ঘেতে পারে ভোল্গা জার্মান স্বয়ংশাসিত ও কিরঘিক্ত 
অঙ্গপ্রজাতন্ত্র সঞ্ধদ্ধে। এদের প্রথমর্ট পরেরটির চাইতে উচ্চতর সাংস্কৃতিক ও 
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স্তালিন (১৪শ )-১০ 


অর্থনৈতিক স্তরে রয়েছে যদিও প্রথমটি একটি স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্র হিসেবেই 
রয়েছে । 

স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রগ্ুলোকে অন্গপ্রজাতন্ত্রের স্তরে স্থানান্তরের ভিত্তি 
কিকি? 

এরকম তিনটি ভিত্তি আছে । 

প্রথমত, সংশ্লিষ্ট প্রজাতন্ত্বটিকে অবশ্যই একটি সীঘান্তব্তী প্রজাতন্ত্র হতে 
হবে, তাঁর চারদিক ইউ. এস, এস আর.-এর ভৌগোলিক এলাকা দিয়ে ঘের। 
হওয়া চলবে না । কেন? কারণ ইউ. এস. এস. আর. থেকে যেহেতু অঙ্গ- 
গ্রজাতন্ত্রগুলোর বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার আছে তাই অঙ্গপ্রজাতন্ত্রে 
পরিণত হলে একটি প্রজাতন্ত্রের অবশ্যই যুক্তিসঙ্গত ও বাস্তবিকভাবে এমন 
অবস্থান থাক চাই যাঁতে তা ইউ. এস. এস. আর. থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার 
প্রশ্নট তুলতে পারে । আর এই প্রশ্নট তুলতে পারে একমাত্র সেই প্রজাতন্ত্ই 
যা, উদাহরণস্বরূপ, কোন বিদেশী রাষ্ট্রের সীমান্তব্তী এবং ফলত চাঁরধিকে 
ইউ. এস. এস. আর.-এর এলাক|। দিয়ে ঘেরা নয়। অবশ্ঠ আমাদের 
প্রজাতন্ত্রগুলোর মধ্যে কোনটাই বাস্তবে ইউ. এস. এস. আর. থেকে বিচ্ছিন্ন 
হয়ে যাওয়ার প্রশ্ন তুলবে না। কিন্তু যেহেতু অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলোর জন্য ইউ. 
এস. এস. আর. থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার অধিকার সংরক্ষিত আছে তাই 
এমন ব্যবস্থা অবশ্যই করা দরকার যাতে এই অধিকারটি অর্থহীন চোথা 
কাগজে পরিণত না হয়। উদাহরণস্বরূপ, বাশির প্রজাতন্ত্র বা তাতার 
প্রজাতন্ত্রের কথা ধর! যাক | অকন্ুমান কর| যাক যে এই স্বয়ংশাসিত 
প্রজাতন্ত্র ছটো অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের পথায়ে স্থানান্তরিত হয়েছে। তার। কি যুক্তি- 
সঙ্গত ও বাস্তবিকভাবে ইউ. এস. এস. আর. থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়ার 
প্রশ্নটি তুলতে পারে? না, তার। সেটা পারে না। কেন? এই কারণে থে 
তারা চারদিক থেকে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র এবং অঞ্চলসমূহ দিয়ে ঘেরা আর 
ঠিকমত বলতে কি তারা তে। ইউ. এস. এস. আর. থেকে বেবিয়ে গেলে 
কোঁথাও যেতেই পারবে না! (হাম্তর্বনি ও করতালি । ) স্থৃতরাৎ এই 
ধরনের প্রজাতন্ত্রগুলোকে অঙ্গ প্রজাতন্ত্রের পধাযে স্থানান্তর কর। ভুল হবে। 

দ্বিতীয়ত, যে জাতিটি কোনও অঙ্গ প্রজাতন্্রকে তার নিজের নামটি দিচ্ছে 
তাকে সেই প্রজাতন্ত্রের মধ্যে অবশ্যই মোটামুটি স্থসংহত একটা সংখ্যাগরিষ্ 
হতে হবে। উদাহরণস্বরূপ, ক্রিমীয় স্বয্মংশীসিত প্রজাতন্ত্রের কথা ধরা যাক। 
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এটা একটি সীমান্তবর্তী প্রজাতন্ত্র, কিন্তু ক্রিমীয় তাতারর। এই প্রজাতন্ত্র 
সংখ্যাগরিষ্ঠ নয়) ববং তারা হল সংখ্যালঘু । ফলত, ক্রিমীয় প্রজাতন্ত্রকে 
অঙ্গপ্রজাতন্ত্রের স্তরে স্থানান্তর করা ভূল হবে। 

তৃতীয়ত, প্রজাতন্ত্রটর জনসংখা! খুব কম হওয়। চলবে না। ধরা যেতে 
পারে যে তার জনসংখ্যা কমপক্ষে হতে হবে দশ লক্ষের বেশি । কেন? স্কাবণ 
এটা ধারণ| করা ভুল হবে যে একটি অতি ক্ষুদ্র জনসংখা। ও একটি ক্ষু্ন সেনা- 
বাহিনীবিশিষ্ট একটি ক্ষুদ্র সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র একটি স্বাধীন রাষ্ হিসেবে 
তার অস্তিত্ব বজায় রাখার আশা করতে পারে । এতে খুব সামান্যই সন্দেহ 
থাকতে পারে যে সাম্রাজাবাদী শিকারী জন্তরা শীই তার ওপর হাত বাডাবে। 

আমি মনে করি যে এই তিনটি বস্তগত ভিত্তি যতক্ষণ না৷ থাকছে ততক্ষণ 
এই বর্তমান এতিহাসিক মুহূর্তে কোনও বিশেষ স্বয়ংশাসিত প্রজাতন্ত্রকে শঙ্গ- 
প্রজাতন্ত্রের পধায়ে স্থানান্তর করার প্রশ্নটি উত্থাপন করা ভুল হবে । 

(৪) এর পর প্রস্তাব এসেছে ২২, ২৩, ২৪, ২৫, ২৬১ ২৭, ২৮ ও ২৯ নৃং 
ধারাগুলেো! থেকে অঙ্গপ্রজাতন্ত্রগুলোকে এলাক। (1০7101% ) ৪ অঞ্চলের 
(59101) মধো প্রশাসনিক এলাকাগত বিভাজনের বিস্তৃত বিবরণটি বার 
দেওয়। হোক । আমি মনে করি ঘে এই প্রন্তাবটিও গ্রহণযোগা নয়। 
ইউ, এস. এস. আর.-এ এমন সব লোক আছে যার। এলাকা! 9 অঞ্চল গুলোকে 
অক্রান্তভাবে নতুন করে ভাগ করে চলতে এবং এইভাবে আমাদের কাজে 
বিভ্রান্তি ও অনিশ্চয়তা তৈরি করতে সবধদাই প্রস্তত ও আগ্রহী । খসড়া 
সংবিধানটি এইসব লোকের ওপর একটা বাপ' আরোপ করে । আর এট। 
খুবই ভাল কারণ অন্য সব কিছুর মত এখানেও আমাদের দরকার একটা 
নিশ্যয়তার পরিবেশ, আমাদের দরকার স্থস্থিতি ও স্প্টত1। 

(৫) পঞ্চম সংশোধনীটি ৩৩ নং ধারা সম্পকিত। আইনসভার দুটি কক্ষ২* 
তৈরি করাকে অবিচক্ষণ কাজ বলে গণা কর। হয়েছে এবং প্রস্তাব এসেছে জাতি- 
পুণ্ধের সোভিয়েতাটকে হটিয়ে দেওয়া হোক। আমি মনে করিষে এই 
সংশোধনীটিও ভুল। ইউ, এস, এস. আর. যদি একজাতিক রাষ্ট্র হত 
তাহলে দ্বিকক্ষ ব্যবশ্কার থেকে এককক্ষ ব্যবস্থাই শ্রের হত। কিন্তু ইউ. এস 
এস, আর তে। একজাতিক রাষ্ট নয়। আমরা জানি যে ইউ. এস. 
এস. আর, হল একটি বহুজাতিক রাষ্ই। আমাদের একটি সর্বোচ্চ সংস্থা 
আছে যেখানে জাতিনিরিশেষে ইউ. এস. এস. আর-এর সমস্ত শ্রজীব 
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মানুষের সাধারণ স্বার্থগুলোর প্রতিফলন হয়। এটা হল ইউনিয়নের 
সোভিয়েত। কিন্তু সাধারণ স্বার্থগুলে! ছাড়াও ইউ. এস. এস. আর-এর 
জাতিগুলোর নিজন্ব একান্ত, বিশেষ সব স্বার্থ আছে যেগুলো তাঁদের বিশেষ 
জাতিগত প্রকৃতির সঙ্গে জড়িত। এই বিশেষ স্বার্থগুলোকে কি অবহেলা 
করা চলে? না, তা করা যায় না। ঠিক এই বিশেষ স্বার্থগুলোরই প্রতিফলনের 
জন্য একটি বিশেষ সর্বোচ্চ সংস্থা কি আমাদের দরকার? প্রশ্নাতীতভাবেই 
ত|। আমাদের দরকার । এতে কোনও সন্দেহই থাকতে পারে না যে এরকম 
একটি সংস্থা ছাড়া ইউ. এস. এস. আর-এর মত একটি বহুজাতিক বাষ্্রকে শাসন 
করা অসম্ভব হবে। এই ধরনের সংস্থাই হল দ্বিতীয় কক্ষ, ইউ. এস. এস. 
আর-এর জাতিপুঞ্রের সোভিয়েত । 

এখানে ইউবোপ ও আমেরিকার রাষ্গুলোর সংসদীর ইতিহাসের 
প্রসঙ্গ২» টান। হযেছে । দেখানো হয়েছে যে এসব দেশে দ্বিকক্ষবিশিষ্ট বাবস্থা 
কেবণ নেতিবাচক ফলই এনে দিয়েছে--সচরাচর দ্বিতীয় কক্ষটি হয়ে দাড়ায় 
প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্র ও প্রগতির প্রতিবন্ধক । এসবই সত্য । কিন্তু এর কারণ 
হল এই ঘটনা ষে এসব দেশে ছুটি কক্ষের মধো স্মতা নেই । আমরা 
জানি যে দ্বিতীয় কক্ষকে প্রথম কক্ষের চেয়ে প্রাশই বেশি ক্ষমতা দেওয়া 
হয্স এবং তদুপরি দ্বিতীরন কক্ষটি গড়ে ওঠে অগণতান্ত্রিকভ!বে, এর সদস্যদের 
প্রায়শই নিয়োগ করা হয় ওপর মহল থেকে । এই ক্রটিগুলোকে নিঃসন্দেহে 
মুছে ফেল। যায় ঘদি দুই কক্ষের মধ্যে সমতা প্রতিষ্ঠিত হয ও যদি দ্বিতীয় 
কক্ষকে প্রথম কক্ষেরই মত গণতান্ত্িকভাবে গঠন করা যায় । 

(৬) পুনশ্চ, খসড়া সংবিধানে একটি সংযোজনী প্রস্তাব এসেছে এই 
মর্মে যে উভয় কক্ষের সদন্তসংখ্যা সমান হোক । আমার মনে হয় যে এই 
প্রস্তাবটিকে গ্রহণ করা যায়। আমার মতে এই প্রস্তাবটির নিশ্চিত 
রাজনৈতিক সুবিধা আছে কারণ তা কক্ষদ্বয়ের সমতার ওপর জোর 
দেয় | 

(৭) এরপর খসডা সংবিধানের একটি সংযোজনী এসেছে এই প্রস্তাব 
করে যে জাতিপুঞ্জের সোভিয়েতের সদস্তদেরকে ইউনিয়নের সোভিয়েতের 
সদশ্তদেরই মত প্রতাক্ষ ভোটে নির্বাচিত করা হোক। আমি মনে করি 
যে এই প্রস্তাবটিকেও গ্রহণ কর! যায়। এটা সতা যে নির্বাচনের সময় এর 
ফলে কতকগুলো প্রয়োগগত অস্গবিধ। স্থষ্টি হতে পারে । কিন্তু অন্য দিকে 
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আবার এর ফলে কতকগুলো রাজনৈতিক স্থবিধাও হবে কারণ এতে জাতিপুঞ্জের 
সোভিয়েতের মধাদ1 বেড়ে যাবে। 

(৮) তারপর আসছে ৪০ নং ধার! সম্পর্কে একটি সংযোৌজনী। সেখানে 
প্রস্তাব করা হয়েছে যে স্থ্প্রীম সোভিয়েতের প্রেসিডিয়ামকে সামগ্রিক আইন 
তৈরির অধিকার দেওয়া হোক । আমি মনে করি যে এই সংঘোজনীটি ভূল 
এবং কংগ্রেসের এটা গ্রহণ কর! উচিত নয়। একটি নয়, বর. অনেকগুলো 
স্থাই আইন তৈরি করে-_ এরকম একট! পরিস্থিতির অবসান ঘটানোর 
সময় আমাদের এসেছে । এরকম একটি পরিস্থিতি আইনগুলো স্স্থিত 
হওয়া উচিত এই নীতির বিক্দ্ধে যার। আর যেকোনও সময়ের চাইতে 
এখন আমাদের আইনের ন্বস্থিতির প্রয়োজন সবচেয়ে বেশি । ইউ. এস. 
এস. আর.-এ আইন-প্রণঘনের ক্ষমত। একটিমাত্র সংস্থার মাধ্যমেই প্রযুক্ত 
হতে হবে-__সেট। হল ইউ. এস. এস. আর.-এর স্থুপ্রীম সোভিঘেত । 

(৯) পুনঃ খসড সপবিপ|নেৰ ৪৮ নং পারাদ্ধ একটি সধোজনীর প্রস্তাব 
আছে। সেখানে দাবি তোল। হয়েছে থে ইউ. এস. এস. আর-এর ক্প্রীম 
সোভিয়েতের সভাপতিকে ইউ. এস. এস. আর-এর ক্প্রীম সোভিয়েতের দ্বার 
নির্বাচিত করলে চলবে না, তাকে নিবচিত কবতে হবে দ্বেশের সমগ্র 
জনগণের দ্বারা। আমি মনে করি যে এই সংষোজনীটি ভুল কারণ তা 
আমাদের সংবিধানের আদর্শের বিরুদ্ধে যায় । আমাদের সংবিধানের ব্যবস্থা 
অন্গযায়ী ইউ. এস. এস. আর-এ স্প্রীম সোভিয়েতের সমগোত্র সমগ্র জনগণ 
দ্বারা নির্বাচিত কোনও একক রাষ্পতি থাক। চলবে না যিনি স্বপ্রীম 
মোভিয়েতের বিরুদ্ধে নিজেকে দাড় করাতে পারেন । ইউ. এস. এস. আর.- 
এব রাষ্পতি হলেন ' একটি যৌথমগুলী, তা হল সুপ্রীম সোভিয়েতের 
প্রেসিডিয়াম যার ভেতরে থাকেন স্থ্প্রীম সোভিয়েতের প্রেসিভিয়্ামের 
সভাপতি । এই প্রেসিডিয়াম সমগ্র জনগণের দ্বারা নির্বাচিত নয়, নির্বাচিত 
হয় স্থপ্রীম সোভিয়েতের দ্বারা এবং সেই সুপ্রীম সোভিষেতের কাছেই 
তা দ্ায়িত্বশীল। এঁতিহাসিক অভিজ্ঞতা থেকে দেখা যার ষে সর্বোচ্চ সংস্থা- 
গুলোর এই ধরনের একটি কাঠামোই অর্বাপেক্ষা গণতান্ত্রিক এবং অবাঞ্চিত 
সব আকম্মিকতার হাত থেকে দেশকে বক্ষ। করতে তা সক্ষম । 

(১০) এরপর আসে ৪৮ নং ধারার ওপর আরেকটি সংশোধনী । সেখানে 
বলা হয়েছে: ইউ. এস. এস. আর.-এর স্থপ্রীম সোভিয়েতের প্রেলিভিয়্ামের 
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সহ-সভাপতিদের সংখ্যা বাড়িয়ে এগার করা হোক এবং প্রত্যেক অঙ্গ- 
প্রজাতন্ত্র থেকে একজন করে নেওয়া হোক । আমার মনে হয় যে এই 
সংশোধনীটি গ্রহণযোগ্য কারণ এটা একটা উন্নতিশ্চক ব্যাপার হবে এবং 
ইউ. এস. এস. আর.-এর স্বপ্রীম সোভিয়েতের প্রেসিভিয়ামের মর্যাদা 
প্রসারিতই করবে। 

(১১) এরপর আছে ৭৭ নং ধারার ওপর একটি সংশোধনী । সেখানে 
দাবি তোলা হয়েছে যে একটি নতুন সাঁবা-ইউনিয়ন গণকমিশাবিয়াট- 
প্রতিরক্ষা শিল্পের গণকমিশারিয়াট গঠন করতে হবে । আমি মনে করি ঘষে 
এই সংশোধনীটিও অন্তরূপ গ্রহণযোণয (করতালি ), কারণ আমাদের প্রতিরক্ষা 
শিল্পকে পুথক করার ও তাঁর জন্য একটি গণকমিশারিগ্াট তৈরি করার সময় 
এসেছে । আমার মনে হয় যে এরঘ্বারা! আমাদের দেশের প্রাতিরক্ষা ব্যবস্থা 
উন্নতই হবে । 

(১২) তারপরে আসে খসড়া সংবিধানের ১২৪ নং ধারার ওপর একটি 
সংশোধনী যেখানে দাবি করা হয়েছে যে ধর্মীয় আচরণ নিষিদ্ধ করার জন্য এ 
ধারাটির পরিবর্তন করা হোক। আমি মনে করি ঘে এই সংশোধনীটি, 
প্রত্যাখ্যান করা উচিত কারণ তা আমাদের সংবিধানের আদর্শের বিরুদ্ধে যায় । 

(১৩) সর্বোপরি আরেকটি সংশোধনী আছে যা মোটামুটি বৈষয়িক 
প্রক্কতির। আমি খসড়া সংবিধানের ১৩৫ নং ধারার ওপর সংশোধনীটির 
উল্লেখ করছি । এখানে প্রস্তাব কর] হয়েছে যে ঘাজকদের, প্রাক্তন শ্বেতরক্ষীদের, 
সমস্ত প্রাক্তন ধনীদের এবং সামাজিক উপযোগহীন পেশায় যুক্ত নয় এমন 
সকলকে ভোটাধিকার থেকে খারিজ করা! হোঁক ব! অন্তত এই ন্তরের লোক- 
গুলোর ভোটাধিকারকে এইভাবে সংকুচিত করা হোক যে তারা নির্বাচিত 
করতে পারবে কিন্তু নিধাচিত হতে পারবে না। আমি মনে করি ষে এই 
সংশোধনীটিও অনুরূপভাবে প্রত্যাখ্যাত হওয়া উচিত। সোভিয়েত সরকার 
ষে অ-শ্রমজীবী ও শোষণকারী ব্যক্তিদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে 
ত। সর্বকালের জন্য নয়। সাময়িককালের জন্য একটি নির্দিষ্ট সময়সীমা পর্যন্ত । 
একট! সময় ছিল যখন এই লোকগুলো জনগণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ চালিয়েছে ও 
সোভিয়েত আইনগুলোকে সক্রিয়ভাবে বাধা দিয়েছে! সোভিয়েত আইন 
বে তাদের ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে তা শেই প্রতিরোধের উত্তরেই 
সোভিয্নেত সরকারের জবাবন্বপ্ূপ। তারপর থেকে বেশ কিছুটা সময় 
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কেটে গেছে । এই সময়কালের মধো আমরা শোষণকারী অেণীগুলোকে ধ্বংস 
করতে সফল হয়েছি এবং সোভিয়েত সরকার একটি অজেয় শক্তিতে পরিণত 
হয়েছে । এই আইনটি পরিমার্জন করার সমর কি আমাদের আসে নি? 
আমার মনে হয় যে তা এসেছে । বলা হয় যে এট! বিপজ্জনক কারণ এর ফলে 
সোভিয়েত সরকারের শক্র-শক্তিরা, অনেক পুরানে! শ্বেতরক্ষী, কুলাক, 
পুরোহিত ইত্যাদি দেশের সর্বোচ্চ শাসক সংস্থাগুলোর ভেতর চুপিসারে ঢুকে 
পড়তে পারে । কিন্তু এতে ভয়ের কি আছে? নেকড়েকে ভর পেলে জঙ্গল 
থেকে দুরে থাকুন। (হান্তধ্বনি ও সোচ্চার, করতালি ।) প্রথমত, পুরানে! 
কুলাক, শ্বেতরক্ষী ও পুরোহিতদের সবাই সোভিঘ্েত সরকারের শক্র নয়। 
দ্বিতীয়ত, কোনও কোনও অঞ্চলের মানুষ যদি শক্রস্থানীয়দের নির।চিতই করে 
তবে সেট। এইটাই দেখিয়ে দেবে যে আমাদের প্রচারকাণ খুব খারাঁপভাঁবে 
সংগঠিত, আর সেক্ষেত্রে এই লাঞ্ছনা আমাদের পুরোপুরিই গ্রাপা। কিন্ত 
আমাদের ্রচাবকাধকে যদি একটা বলশেভিক পদ্ধতিতে পরিচালনা করি 
তাহলে জনগণ সর্বোচ্চ শাসক সংস্থা গুলোতে শক্রস্থানীয় লোকদের ঢুকে পড়তে 
দেবে না । এর অর্থ এই যে ঘ্যানঘ্যানানি না কবে আমাদের অবশ্যই কান্জ 
করতে হবে (সোচ্চার করতালি), আমাদের কাঁজ করতে হবে এবং সব কিছু 
আমাদের সামনে সরকারী আদেশের মাধ্যমে একেবারে হাতে-গডা তৈরি 
অবস্থায় না-পাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করে থাকা চলবে না। সেই স্থ্পূর ১৯১৯ 
সালে লেনিন বলেছিলেন যে সেদিন আর খুব দূরে নেই যখন সোভিয়েত 
সরকার কোনওরকম নিয়ন্ত্রণ ছাড়াই সর্বজন্টীন ভোটাপ্রিকাঁৰ প্রবর্তন করা 
প্রয়োজনীয় বলে বোধ করবে । অন্গগ্রহ করে নজর করবেন “কোনওরকম নিয়ন্ত্রণ 
ছাড়াই' কথাট। | তিনি এটা বলেছিলেন এমন এক সময়ে যখন বিদেশী 
সামরিক হস্তক্ষেপকে তখনও পর্যন্ত পুরোপুরি সামলিয়ে ওঠ| যায়নি এবং যখন 
আমাদের শিল্প ও কৃষির অবস্থা ছিল সাংঘাতিক সঙিন। তারপর থেকে 
সতের বছর কেটে গেছে । কমরেডস্, লেনিনের নির্দেশকে কার্ধকরী করান 
সময় কি আমাদের আসেনি? আমার মনে হর ত। এসেছে। 
১৯১৯ সালে লেনিন তার “রুশ কমিউনিস্ট পার্টির খসড়া কর্মস্চী-তে এই 
কথাগুলে। বলেছিলেন । আমি ত৷ পড়বার অন্থমতি চাইছি । 
ক্ষণিক এ্রতিহাপিক প্রয়োজনগুলোর একটি ভুল শাধারণীকরণকে 
এড়ানোর জন্ত রুশ কমিউনিস্ট পার্টিকে শ্রমজীবী জনগণের ব্যাপক 
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সাধারণের কাছে একথা! অবশ্যই ব্যাখ্যা! করে বলতে হবে যে বেশির ভাগ 
বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক প্রজাতত্ত্রে যেমনটি হয়েছে সোভিয়েত প্রজাতন্ত্র 
নাগরিকদের একটি অংশের ভোটাধিকারবিহীনতা তেমনভাবে সার। 
জীবনের জন্য ভোটাধিকার থেকে বঞ্চিত একটি নিপ্রিষ্ট স্তরের নাগরিকদের 
স্পর্শ বরে না, পক্ষান্তরে তা প্রযোজা হয় একমাত্র শোৌষকদের ক্ষেত্রে, 
একমাত্র সেইসব লোকের ক্ষেত্রে যার। সমাজতান্ত্রিক সোভিয়েত প্রজাতন্ত্রের 
বুনিরাণি আইনগুলোকে লঙ্ঘন করে শোষক হিসেবে তাদের অবস্থানকে 
রক্ষা করার কাজে, পুঁজিবাদী সম্পর্কধারাকে সংরক্ষণ করার কাজে নিয়ত 
নিরত থাকে । পরিণতিক্রমে, সোভিয়েত প্রজাতত্ত্রে একধিকে সমাজ- 
তন্ত্রের প্রাত্যহিক শক্তিবৃদ্ধি ও সেইসব লোকদের সংখাহাস যাদের 
শোষক হিসেবে টি'কে থাকার বা পুঁজিবাণী সম্পর্কপারাকে টি কিয়ে 
রাখাব বাস্তব সম্ভাবনা রয়েছে-এই ছুটি বাপার আপন! থেকেই ভোটা- 
বিকার থেকে বঞ্চিত ব্যক্তিদের শতকরা হার কমিয়ে দেয়। রাশিয়াতে 
বরমান মুহুর্তে এরকম লোকের শতকরা হার বড় জোর ছুই বা তিনের 
মত। অপর দিকে অর্থর ভবিষ্যতে বিদেশী হস্তক্ষেপের অবসান ও 
উত্সাদকদের উৎপাদন প্রক্রিয়ার সমাধা কতকগুলে। নিদিষ্ট পরি“বশে এমন 
একট! পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে যেখানে সর্বহারার রাষ্শক্তি শোষক- 
দের প্রতিরোধকে দমনের জন্য অগ্ঠান্ উপায় বেছে নেবে এবং কোনও- 
রকম পিয়ন্ত্রণ ছাঁড।ই সর্বজনীন ভোটাধিকার প্রবর্তন করবে।' (লেনিন, 
রচনাসমগ্রঃ রশ সত ২০শ খণ্ড, পু ৪৪1) 

এবার ব্য!পারট। পরিষ্কার হয়েছে বলে মনে হয় । 

ইউ. এস. এস. আর-এর খসড়| সবধানের অংশোঁদলী ও মংযোজনীগুলো 

সম্বন্ধে এই হল অবস্থা । 


৬। ইউ. এ. এস. আর-এর নতুন সংবিধানের তাৎপর্য 

গ্রার় পাঁচ মাসব্যাপী দেশজোড়1 আলোচনার ফলাফলের বিচারে মনে 

কর] যেতে পারে যে খসড়। সংবিধানটি বর্তমান কংগ্রেসের দ্বারা অন্থমোদিত 
হবে। (সোচ্চারছ্ধিরতালি এবং আনন্দধ্বণি । সকলে উঠে দাড়ায় ।) 

অল্পদিনের মঘোই সোভিজেত ইউনিয়ন পাবে এক নতুন, সমাজতান্ত্রিক 

সংবিধান যা পূর্ণ বিকশিত সমাজতান্ত্রিক গণতান্ত্রিকতার নীতিসমূহের ওপর 
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ভিত্তি করে গড়ে তোল! হয়েছে । এটা হবে এক এঁতিহাসিক দলিল যা সহজ 
ও সংক্ষিপ্তভাবে, প্রায় সংক্ষিপ্ত কাধবিবরণের আদলে ইউ. এস. এস. আর-এ 
সমাজতন্ত্রের বিজরলাভের ঘটনা গুলে! নিয়ে, পুঁজিবাদী দাসত্ব থেকে ইউ. এস. 
এস. আর-এর শ্রমজীবী জনগণের মুক্তির ঘটনাগুলে! নিয়ে, ইউ. এস. এস. 
আর-এ সম্পূর্ণ ও আছ্যন্ত অবিচল গণতন্ত্রের বিজয়লাভের ঘটনাগুলো নিয়ে 
আলোচন। করে । 

এট। হবে এমন এক দলিল ঘ। এই ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে যে পু'জিবাদী 
দেশগুলোতে লক্ষ লক্ষ লক্ষ সৎ মানব যার স্বপ্ন দেখে এসেছে ও আজও স্বপ্ন 
দেখে চলছে তা ইউ. এস. এস. আর-এ ইতোমধ্যেই বাস্তবায়িত হয়েছে । 
( সোচ্চার করতালি |) 

এটা হবে এমন এক দলিল য1! এই ঘটনার সাক্ষ্য বহন করে ঘে ইউ. এস. 
এস. আর-এ যেট! বাস্তবায়িত হরেছে তা অন্যান্য দেশেও বাস্তবায়িত কর। 
পুরোপুরি সম্ভব। (সোচ্চার করতালি ।) 

কিন্তু এ থেকেই বোঝা যায় যে ইউ. এস. এস. আর-এর নতুন সংবিধানটির 
আন্তর্জীতিক তাতপধকে অতিরঞ্রিত করা আদৌ সম্ভব নয়। 

আজ যখন কফ্যাসিবাদের পন্কিল তরঙ্গ শ্রমিকশ্রেণীর সমাজ্তাত্ত্রিক 
আন্দোলনকে নোংরা করে কুলছে এবং সভ্য ছুনিয়ার সবচেয়ে সের! সব মানুষের 
গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে কর্দমাক্ত করে তুলছে তখন সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্রকে 
অজেয় ঘোষণা করে ইউ. এস. এস. আর-এর নতুন সংবিপানটি ফ্যাসিবাদের 
বিরুদ্ধে রখে দাড়াবে । (করতালি ।) আজ যারা কফ্যালিবাদী বর্বরতার 
বিরুদ্ধে লড়াই করছেন তাদের সকলকেই ইউ. এস. এস. আর-এর লতুন্‌ 
সংবিধান নৈতিক সাহাযা ও বাস্তব সমর্থন যোগাবে 

ইউ. এস. এস. আর-এর জনগণের কাছে তার নতুন সংবিধানের গুরুত্ব 
আরও অনেক বেশি । পুঁজিবাদী দেশগুলোর জনণণের কাছে ইউ. এস. এস. 
আর-এর সংবিধানের গুরুত্ব যেখানে একটি কাধক্রমস্থচী হিসেবে, সেখানে 
ইউ. এস. এস. আর-এব জনগণের কাছে তার গুরুত্ব রয়েছে তাদের সংগ্রামের 
সারবস্ত হিসেনে, মানবমুক্তির লড়াইয়ে তাদের অজিত বিজয়ের সারবস্ত 
হিসেবে । সংগ্রাম ও কৃচ্ছ তার পথ পরিক্রমার পর আমাদের এই সংবিধান- 
টিকে লাভ করা আনন্দ ও খুশির ব্যাপার যা আমাদের অজিত বিজয্নসমূহের 
ফলকে বিকৃত করে। আমাদের জনগণ কিসের জন্ত লড়াই করেছে এবং 
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কিভাবে তারা এই বিশ্বজোড়। এঁতিহাসিক গুরুত্ববিশিষ্ট বিজয় অর্জন করেছে 
তা জানতে পারা আনন্দ ও খুশির ব্যাপার । এটা জানা আনন্দ ও খুশির 
ব্যাপার যে আমাদের জনগণের যে প্রচুর রক্ত ঝরেছে তা৷ বৃথা যায়নি, তা 
ফলপ্রস্থ হয়েছে । (দীর্ঘ করতালি ।) এই সংবিধান আমাদের শ্রমিকশ্রেণী, 
আমাদের কৃষকসমাজ, আমাদের শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়কে আত্তমিকভাঁবে 
সশস্ত্র করে। তাদেরকে তা আগ্যয়ান হতে অনুপ্রাণিত করে ও এক বৈধ 
গৌরবের ভাব তাঁদের মনের মধ্যে জাগিয়ে তোলে ! তা আমাদের নিজেদের 
শক্তির ওপর আস্বাভাবকে বাড়িয়ে তোলে এবং সাম্বাদের নতুন নতুন 
বিজয় অর্জনের জন্য নতুন সংগ্রামের উদ্দেশে আমাদের সংঘবদ্ধ করে । (তুমুল 
আনন্দধ্বনি। সকলে উঠে দাড়া । সভাকক্ষের চারদিক থেকে আওমাজ 
ওঠে £ “কমরেড স্তালিন দীধজীবী হোন 1 সকলে উঠে দাড়িয়ে “আন্তর্গাতিক' 
সঙ্গীত গায় ও তারপর আবার আনন্বধ্বনি শোনা যায় । চারদিকে আওয়াজ 
শোনা ধায় £ আমাদের নেতা কমরেড স্তালিন দীধজীবী হোন, হুরুরে 0) 


প্রাভদা 
২৬শে নভেম্বর, ১৯৩৬ 
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সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটির প্লেনামে প্রতিবেদন 

ও বিতর্কের জবাবে ভাষণ 

৩রা1-৫ই মাঠ, ১৯৩৭ 


পার্টির কাজের ত্ররটিসমৃহ এবং ট্রট-স্িপন্তী 
ও অন্যান্য ছৈতচারীদের নির্মল 
কমরেডস্‌্, প্রতিবেদন গুলে। থেকে এবং এই প্রেনামের এইসব প্রতিবেদনের 
ওপর শোন। বিতর্ক থেকে এটা নিশ্চিত যে আমরা নিম্নলিখিত তিনটি প্রধান 
ঘটন। নিয়ে আলোচনা করছি। 
প্রথমত, বিদেশী চরদের ধ্বংসাত্মক, বিপথে চালনাঁকারী ও গুপ্তচরস্থল 5 
কার্ধকলাপ যার মধ্যে ট্রটুক্ষিপন্থীদেব একটা বেশ সক্ত্রিয় ভূমিক। রয়েছে 
তা আমাদের অর্থনৈতিক, প্রসাঁশনিক ও পার্টিগত মোটামুটি সমস্ত বা প্রায় 
সমস্ত সংগঠনকেই স্পর্শ করেছে । 
দ্বিতীয়ত, বিদেশী চরেরাঁ_-তাদের মধো আছে রটক্ষিপন্থীরা_-আমাদের 
নীচের তলার সংগঠনগুলোর ভেতরেই শুধু নয়, সেই সঙ্গে বেশ কিছু দায়িত্বশীল 
জায়গাতেও অন্তপ্রবেশ করেছে । 
তৃতীয়ত, কেন্দ্রে ও জেলাগুলোয় আমাদের কিছু নেতৃস্থানীয় কমরেড 
এইসব ধ্বংসকারী, বিপথে-চালনাকারী, গুধ্চচর ও গুপ্তঘাতকদের প্রকৃত স্বরূপ 
নির্ণয়ে কেবল ব্যর্থ হননি, সেই সঙ্গে তারা এত অমনোযোগী, আত্মসন্ত্ট ও 
নিবৌধ বলে প্রতিপন্ন হয়েছেন ঘষে প্রায়শই তারা নিজেরাই বিদেশী শক্তিবর্গের 
চরদের দায়িত্বশীল জায়গায় পদোন্নত হতে সাহায্য করেছেন । 
প্রাতিবেদনগুলো থেকে ও এইসব প্রতিবেদনের ওপর বিতর্ক থেকে এই 
ধরনের তিনটি অকাট্য তথ্য স্বভাবতই বেরিয়ে আসে । 


১। রাজনৈতিক অমনোযোশিতা 
সমস্ত ধরনের পার্টিবিরোবী ও সোভিয়েত-বিরোধী ঝৌকের বিরুদ্ধে 
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সংগ্রামের সমৃদ্ধ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন অ।মাদের নেতৃস্থানীয় কমরেডরা যে এই 
বাপারটিতে এত নির্বোধ ও অন্ধ হয়ে থাকলেন যে তারা জনগণের শত্রুদের 
আপিল চেহার। দেখতে পারলেন না, ভেড়ার চামড়ামোড়। নেকড়ে গুলোকে 
চিনতে পারলেন না, তাদের মুখোস ছিড়ে ফেলে দিতে পারলেন না এই 
ঘটনাটিকে আমর! কিভাবে বাখ্যা করব? 

এটা কি বল যেতে পারে যে ইউ. এস. এস. আর.-এর ভূখণ্ডে সক্রিয় 
বিদেশ। শক্তিবর্গের দালালদের ধ্বংসাত্মক, বিপথগামী ও গুপ্তচর কাধকলাপ 
আমাদের পক্ষে কিছু অপ্রত্যাশিত বা অভূতপূব ? না, ত। বল। যার না। 
এটা দেখ। গেছে গত দশ বহবে শাখতির সময়২১ থেকে সুরু করে জাতীয় 
অর্থনীতির নানান শাখার ধ্ৰংপাত্সক কাজকর্ম গুলোর-_সেসব কাজের কথা 
সরকারী দলিলপত্রে নিবন্ধতুক্ত আছে । এট। কি বল। যেতে পারে যে বিগত 
সমরপবে ট্রট্প্ষিপস্থী-জিনোভিয়েভপন্থী ফ্যাসিবাদী দালালদের ধ্বংসাত্মক, গুপ্ঠচর- 
স্থলভ ব| সন্ত্রাসবাদী কাজকর্ম সন্বন্ধে কোনও সতর্কতাজ্ঞাপক ইঙ্গিত বা 
সতর্কচিহ ছিল ন|? না, তা বল। ধেতে পারে না। আমরা সেরকম ইঙ্গিত 
পেয়েছিলাম আর সেসব ভূলে ঘাওয়ার কোনও অপ্দিকার বলশেভিকদের 
নেই । 

কমরেড কিরভের জঘন্য হতাকাণ্ড ছিল সেই প্রথম গুরুতর ইঙ্গিত যা 
দেখিয়ে দিয়েছিল যে জনগণের শক্রর। দ্বৈতচারিতার আশ নেবে এবং দ্বৈত- 
চারিতায় এই আশ্ররগ্রহণ তাদেরকে বলশেভিক হিসেবে, পার্টসদস্ত হিসেবে 
একট| ছন্মবূপ এনে দেবে যাতে তারা সঙ্গোপনে আমাদের বিশ্বাসের ওপর নির্ভর 
করে আমাদের সংগঠন শুলোয় অন্ প্রবেশ করতে পারে । 

'লেনিনগ্রাদ কন্ছের বিচার এবং জিনোভিয়েভ-কামেনেভ' বিচারও 
কমবেড কিবভের জঘন্য হত্যাকাণ্ড থেকে যে শিক্ষ। পাওয়া গেছিল তার নতুন 
ভিত্তি যুগিয়েছিল | 

আগের বিচার গুলো থেকে লব্ধ শিক্ষ!কে প্রসারিত করেছিল “জিনোভিঘ্েভ- 
পস্থী-উট্ক্কিপন্থী জোটে র বিচার এবং ত! চোখে আভল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিল 
যে জি;নাভিয়ে ভপস্থীর। ও ট্টক্ষিপন্থীর! নিজেদের চারপাশে সমস্ত শত্রভাবাপন্ন 
বুজোয়া শক্তিগুলোকে একজোট করেছিল, যে তার! জার্মান গোপন পুলিশ 
বাহিনীর একটি গুপ্তচরস্থলভ, বিপথে-চালনাকারী ও সন্ত্রাসবাদী চরচক্রে পরিণত 
হয়েছিল, যে একমাত্র দ্বৈতচারিতা| ও প্রতারণার মাধামেই জিনোভিয়েভপন্থীর। 
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ও ট্রট্স্থিপন্থীরা আমাদের সংগঠনের ভেতর অনুপ্রবেশ করতে পারে; যে এইসব 
অন্ুপ্রবেশকে বন্ধ করার, জিনোভিয়েভপন্থী-ট্রটৃক্ষিপস্থী দলকে নিম্ল করার 
নিশ্চিততম উপায় হল সতর্কতা ও রাজনৈতিক অন্তদৃষ্টি ! 
কমরেড কিরভের জঘন্য হত্যাকাণ্ডের ওপর ১৮ই জানুয়ারি, ১৯৩৫-এব 
গোপন চিঠিতে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি পার্টি 
সংগঠন গুলোকে রাজনৈতিক আত্মসন্তষ্টি ও উদ্রাসীন অমনোযোগিতার বিরুদ্ধে 
সতর্ক করে দিয়েছিলেন । সেই গোপন চিঠিতে বলা হয়েছিল £ 
“আমরা ঘত শক্তিমান হয়ে উঠছি আমাদের শত্রুরা ততই আরও 
পোয্য, আরও অনপকারী হয়ে পড়ছে এইপকম ভ্রান্ত ধারণ। থেকে 
সঞ্জাত স্ববিধাবাদণী আত্মসন্তষ্টির ভাবকে আমাদের অবশ্যই বন্ধ করতে 
হবে। এরকম ধারণ| আছ্ন্ত ভূল। এটা সেই দক্ষিণপন্থী বিচ্যাতিরই 
প্রতিধ্বনি ধা সবাইকে আশ্বন্ত করে এই বলে “ঘ শক্ররাও চুপিসারে সমাজ- 
তদ্ষে এসে যাবে, শেষ পধন্ত তারাও হবে সতাকারের সমাজতন্ত্রী। 
বলশেভিকরা তাদের বিজরম্ধাণার ওপর টুপ করে বসে থাকতে ও 
অযনে:যোগী হয়ে যেতে পারে না। আমর। আত্মসন্তাষ্টর ভাঁব চাই না, চাই 
সতর্ক পাহার।, সতাকারের বলশেভিক, বৈপ্রবিক সতক পাশার । আমাদের 
অবশ্াই মনে রাখতে হবে যে শক্রপক্ষের অবস্থা ঘত বেশি নিরাশ হয়ে 
উঠবে ততই তারা আরও উদ্গ্রীবভাবে সেই চরম সব পদ্ধতিকে আকড়ে 
ধরবে যেগুলো হল সোভিয়েত শক্তির বিক্দ্ধে লড়াইয়ে যার! দপুগ্রাপ্ত 
তাদের একমাত্র পদ্ধতি । এটা আমাদের অবশ্তই মনে রাখতে হবে 
এবং সতর্ক থাকতে হবে ।' 
ট্প্ষিপন্থী-জিনৌভিয়েভপন্থী: জোটের গ্প্তচর-সন্ত্রাসবাদী কাধকলাপ 
সম্বন্ধে সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি তার ২৯শে 
জুলাই, ১৯৩৬-এর গোঁপন চিঠিতে পার্ট সংগঠনগুলোকে চূড়ান্ত সতর্কতা 
প্রদর্শনের জন্য, জনগণের শক্রর। ঘত ভালভাবেই ছন্মবেশ ধ্রক না কেন 
তাদেরকে চিনে নেওয়ার যোগ্যতা অঞ্জনের জন্য আবার আহ্বান জানিয়ে- 
ছিলেন। এ গোপন চিঠিতে বলা হয়েছিল ঃ 
“এটা যখন এবার প্রমাণ হয়েছে যে ইরটুস্থিপস্থী-জিনোভিয়েভপন্থী 
দাননেরা সোভিয়েত শক্তির বিরুদ্ধে তাদের লড়াইয়ে অতমাদের দেশের 
মেহনতি মানুষের সবচেয়ে সাংঘাতিক ও কটর শবত্রদের--গুপ্তচর, 
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উস্কানিদাতা, বিপথে-চালনাকারী, শ্বেতরক্ষী, কুলাক ইত্যাদিকে একজোট 
করছে, যখন এইসব শক্তি এবং ট্রট্স্কিপস্থী ও জিনোভিয়েভপন্থীদের মধ্যে 
সমস্ত পার্থক্য-রেখা মুছে গেছে, তখন আমাদের সমস্ত পার্টি সংগঠন ও 
পার্টির সকল সদস্যকে একথা অবশ্ঠই বুঝতে হবে যে প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে এবং 
সকল পরিস্থিতিতে কমিউনিস্টদের সতর্ক পাহারায় থাকা প্রয়োজন । 
বর্তমান অবস্থায় প্রত্যেক বলশেভিকের অপরিহার্ষ গুণটি অবশ্ঠই হল পার্টির 
শত্রু ঘত ভালভাবেই নিজেকে ছন্মবেশ পরাক না কেন তাকে চিনে 
নেওয়ার যোগাতা | 

স্বতরাং ইঙ্গিত ও সতর্কচিহ্ন ছিল । 

এইসব ইঙ্গিত ও সতর্কচিহ্ন কি চেয়েছিল? 

ত৷ চেয়েছিল পার্টির সাংগঠনিক কাজ থেকে ছুর্বলত। দূরীকরণ এবং 
পার্টিকে এমন এক ছূর্ভেছ্য ছুর্গে রূপান্তরসাধন যেখানে একজন দ্বৈতচারীও 
অন্ুগ্রবেশ করতে পারে ন।। 

ত! আমাদের কাছ থেকে চেয়েছিল এই যে আমরা যেন পার্টির রাজনৈতিক 
কাজকে আর ছোট করে না| দেখি এবং এই কাজকে চুড়ান্ত জোরদার করার 
দিকে, রাজনৈতিক সতর্কতাকে জোরদার করার দিকে একট। দৃঢ় মোড় 
নিই । 

কিন্তুকি ঘটল? তথ্যাধি থেকে এটাই দেখ! ঘা যে আমাদের কমরেডর। 
এইসব ইঙ্গিত ও সতর্কচিহ্কের প্রতি খুবই ধীরে ধীরে সাড়া দিয়েছেন । 

এট। খুব প্রকটভাবে দেখা গেছে সেইসব পরিচিত তথ্যগুলো থেকে ঘ 
পার্টি দলিলগ্ুলোর পরীক্ষ| ও বিনিময়ের অন্ভিযান থেকে বেরিয়ে এসেছে । 

এই ঘটনাটিকে আরা কিভাবে ব্যাধ্যা করব যে এই ইঙ্গিত ও সতর্ক- 
চিহ্বগুলে। প্রয়োজনীয় সাড়। পায়নি ? 

এই ঘটনাটিকে আমরা কিভাবে ব্যাখ্যা করব যে সোভিয়েত-বিরোধী 
শক্কিদের বিরুদ্ধে সংগ্রামের অভিজ্ঞতা সত্বেও, অসংখা সতর্কতাজ্ঞাপক ইঙ্গিত ও 
সতর্কচিহ্ন সতও আমাদের পার্টি কমরেডরা জনগণের শক্রদের ধ্বংসাত্মক, 
গুপ্তচরমূলক ও বিপথে-চালনাকারী কাজমর্ষের সামনে রাজনৈতিকভাবে 
দূরদৃষ্টিহীন বলে প্রতিপন্ন হলেন? তাহলে কি আমাদের পার্টি কমরেডরা 
খারাপ হয়ে গিয়েছিলেন, তারা আরও কম শ্র্ণৌসচেতন ও আরও কম শৃঙ্খলা- 
পরায়ণ হয়ে পড়েছিলেন? না, নিশ্চয়ই তা! নয়। 
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তবে কি তারা অধঃপতিত হতে সুরু করেছিলেন? তা-ও নিশ্চয়ই নয়৷ 
এরকম ধারণ। করার কোনও ভিত্তিই নেই। 

তবে বাপারটা কি? কোখেকে এই অমনোযোগিতা, অযত্ত্, আত্ম- 
সন্তুষ্ট, অন্ধতা এল? 

ব্যাপার 'হুল এই যে অর্থনৈতিক অভিযানের দ্বারা এবং অর্থনৈতিক 
নির্মাণের ক্ষেত্রে বিরাট সব সাফল্যের দ্বার আমাদের কমরেভরা ভেসে। 
গেছিলেন এবং এমন কতক গুলে। খুব গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভূলে গেছিলেন যেগুলো! 
ভুলে যাওয়ার কোনও অধিকার বলশেভিকদের নেই । ইউ. এস. এস. আর. -এর| 
আন্তর্জাতিক অবস্থানের মূল তথ্যটাই তারা ভুলে গেছিলেন এবং ছুটি তানত| 
গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাকে নজর করতে তার ভূলে গেছিলেন যে ছুটে। ঘটনার প্রতাক্ষ 
সংযোগ আছে আজকের ধ্বংসকারী, গুপ্তচর, বিপথে-চালনাকারী ও রা 
ঘাতকদের সঙ্গে যারা নিজেদেরকে পার্টি-সদস্তপদের আড়ালে লুকিয়ে রাখছে 
ও ব্লশেভিক বলে নিজেদের একটা ছদ্ম রূপ দিচ্ছে । 


২। ধনতান্ত্রিক পরিঝেষ্টনী 
আমাদের পার্টি কমরেডরা যেসব তথাকে ভূলে গেছিলেন ব। শ্রেক নজর 
করতেই বার্থ হয়েছিলেন সেগুলো কি কি? 
তার। এটা ভুলে গেছিলেন যে নোভিয়েত শক্তি দুনিয়ার কেবল এক- 
ষষ্ঠাংশে জয়ী হয়েছে, ছুনিয়ার বাদবাকি পাচ-বষ্ঠাংশ ধনতান্ত্রিক বাষ্্রগুলোরই 
করায়ত্ত। তারা ভূলে গেছিলেন যে সোভিয়েত ইউনিয়ন ধনতান্ত্রিক রাষ্- 
গুলো দিয়ে পরিবেষ্টিত। আমাদের ভেতর ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনী নিয়ে 
বক্বক্‌ করাটা স্বীক্কত ব্যাঁপার হয়ে দাডিয়েছে কিন্তু এই ধনতাস্ত্রিক পরিঝেষ্টনীট। 
ঘেকি ধরনের জিনিস তা ভালমত ভাবতে লোকে চায়, না। ধনতান্ত্রি 
পরিবেষ্টনী কোনও ফাকা কথ। নয়, ত। খুব বাস্তব ও নিরানন্দপূর্ণ ব্যাপার । 
ধনতান্ত্রিক পরিঝেষ্টনীর অর্থ হল সোভিয়েত ইউনিয়ন নামে একটি দেশ আছে 
ঘ! সমাজতাব্ত্রিক ব্যবস্থাকে প্রতিষ্ঠা করেছে এবং সে ছাড়াও আরও অনেক 
দেশ আছে ষেগুলো! বুর্জোয়। দেশ, যেগুলো ধনতান্ত্রিক জীবনধারাঁকে অব্যাহত- 
ভাবে চালিয়ে যাচ্ছে এবং যেগুলো সোভিয়েত ইউনিয়নকে আক্রমণ করার, 
তাকে ধ্বংস করার বা অন্তত তার শক্তিকে লাঘব করার ও তাকে দুর্বল করার 
স্থযোগের অপেক্ষায় তাকে ঘিরে রেখেছে । 
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এই প্রধান ঘটনাটাই আমাদের কমরেডরা ভুলে গেছেন । কিন্তঠিক এই 
ঘটনাটাই ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনী ও সোভিয়েত ইউনিয়নের সম্পর্কের ভিত্তিকে 
নির্দেশিত করে । 

উদাহরণস্বরূপ, বুর্জোয়। রাষ্টগুলোর কথা ধরুন। সরল নির্বোধ লোকেরা 
ভাবতে পারে যে একই ধরনের রাষ্গুলোর মধ্যে যেমন থাকে তেমন এদেরও 
মধ্যে খুবই ভাল সম্পর্ক থাকে । কিন্তু কেবল সরল নির্বোধেরাই এরকম ভাবতে 
পারে। বস্ততপক্ষে এই রাষ্রগুলোর মধ্যেকার সম্পর্ক আদৌ প্রতিবেশীস্থুলভ 
থাকে না। ছুইয়ে ছুইয়ে যেমন চর হয় ঠিক তেমন নিশ্চিতভাবে এটা প্রমাণ 
হয়েছে ঘে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলো! একে অগস্তের রাষ্রে গুপ্তচর, প্বংসকারী, বিপথে- 
চালনাকারীদের এবং মাঝেমাঝে গুপ্তঘাতকদেরও পাঠিয়ে থাকে, তাদেরকে 
এইসব রাষ্ট্রের প্রতিষ্টান ও উদ্যোগগুলোর ভেতর অনুপ্রবেশ করতে শেখায়, 
নিজেদের দালালগোঠা তৈরি করে ও “প্রয়োঙ্নবোপে' সেই বাষ্রগুলোর পশ্চাদ্‌- 
ভূমিতে ভাঙন ধরায় যাতে তাদের ছূর্বল করে দেওয়। যায় এবং শক্তিহীন কর! 
যায় । এই হল এখনকার ব্যাপার | অতীতেও এই ছিল বাপার। উদাহরণস্বরূপ, 
প্রথম নেপোলিয়নের সমরকার ইউরোপে রাষ্ট্রপ্ুলোর কথা ধরা মাক । সে-সমরর 
রুশ, জার্মান, অদ্ট্রীয় ও ইংরাজদের পক্ষ থেকে প্রেরিত গুপ্তচর ও বিপখে-চালন।- 
কারীদের 'প্রাবলো ফ্রান্স থিকৃথিক করছিল । অপর দিকে ইংল্াগু, জার্মান 
রাষ্ট্রসমূহ, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার পেছনেও ফরাসী তরফ থেকে আস। কিছু কম 
গুপ্তচর ও বিপখে-চালনাঁকারী ছিল না। ইংরাজ চরের! নেপোলিননণের জীবনের 
ওপর দুবার আক্রমণ হেনেছিল এবং কয়েকবারই তার! নেপোলিয়ন সরকারের 
বিরুদ্ধে ফ্রান্সে ভিন্দির কৃবকদের খেপিয়ে তুলেহিল। আর এই নেপোলিয়ন 
সরকারটি কিরকম ছিল? সেট! ছিল এক বুর্জোয়! সরকার ধ। ফরাসী বিপ্রবের 
শ্বাসরোধ করেছিল এবং বিপ্লবেব শুধু সেইসব ফলকেই টিকিয়ে রেখেছিল 
যেগুলো বৃহৎ বুর্জোরাদের পক্ষে স্ববিধাজনক | বলা বাহুল্য যে নেপোলিয়ন 
সরকাব তাঁর প্রতিবেশীদের কাছে খণী থেকে যায়নি এবং তা-ও নানান বিপথে- 
চালনাকারী বাবস্থা গ্রহণ করেছিল । এই ছিল অতীতের--১৩০ বছর আগেকার 
ঘটনা । প্রথম নেপোলিরনের ১৩০ বছর পরে আজও এই ঘটনা। আজ, 
' ফ্রান্স ও ইংল্াাণ্ড জার্মান গুপ্তচর ও বিপথে-চালনাকাবীদের ভিড়ে আক্রান্ 
এবং অপরদিকে ইঙ্গকরাসী গুপ্তচর ও বিপথে-চালনাকারীর। জার্মীনীতে 
/বাস্ত;, আমেরিকা জাপানী গুপ্তচর ও বিপথে-চালনাকারীদের প্রাবলো 
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প্লাবিত, আব জাপান মাকিন গুপ্তচর ও ৰিপথে-চালনাকারীদের প্রাবল্যে 
প্রাবিত। 

বুর্জোয়। দেশগুলোর পারস্পরিক সম্পর্কের বিধান হল এইরকম । 

প্রশ্ন ওঠে এই ষে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলো তাদের নিজেদের ধরনের বুর্জোয়া 
রাষ্ট্রগুলোর প্রতি যেমন আচরণ করে সোভিয়েত সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রের প্রতি 
কেন তার থেকে আর৪ নরমভাবে এবং প্রতিবেশীহ্ৃলভ মিত্রভাবে 
আচরণ করবে? তাদের নিজেদের স্বজন বুর্জোয়া! রাষ্ট্রগুলোয় তারা যে 
সংখ্যক গুপ্তচর, ধ্বংসকারী, বিপথে-চালনাকারী ও গুপ্তঘাতকদের পাঠিয়ে 
থাকে তার চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে আরও কমসংখ্যক এই ধরনের 
লোক কেন পাঠাবে? কেন আপনারা এবকম ভাববেন? মার্কসবাদের 
দৃষ্টিভঙ্গী থেকে এরকম ধারণা করাই কি বেশি সঠিক নয় যে বুর্জোয়া রাষ্ট্রগুলো 
আরেকট। বুর্জোয়া রাষ্ট্রে ষা পাঠীয় তার চেয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নে ছুই 
বা তিনগুণ বেশি সংখ্যায় ধ্বংসকারী, গুপ্চচর, বিপথে-চালনাকারী ও গুপ্ত- 
ঘাতকদের পাঠাবে? 

এটা কি স্পষ্ট নয় যে যতদিন পর্যন্ত ধনতান্ত্রিক পরিঝেষ্টনী আছে 
ততদিন পধন্তই বিদেশী রাষ্টগুলোর দালালদের দ্বারা আমাদের কাছে প্রেরিত 
ধবংসকারী, গুপ্তচর, বিপথে-চালনাকারী ও গ্প্তধাতকের। আমাদের ভেতর 
থাকবে ? 

আমাদের পার্টি কমরেডর1 এসব ভুলে গেছেন এবং এসব ভূলে গেছেন 
বলেই অসতর্ক অবস্থাপ্র ধর পড়ে গেছেন। 

এই কারণেই জাপ-জার্খান গোপন-পুঁলিশবাহিনীর ইটষ্ষিপস্থী দালালদের 

গুপ্তচরবৃত্তি ও বিপখে-চালনাকারী কাজকর্ম আমাদের কিছু কিছু কমরেডের 
কাছে বেশ অপ্রত্যাশিত বলে প্রতিপন্ন হয়েছে । 


৩। আজকের ট্রটগ্ষিবাদ 

পুনশ্চ, রট্স্ষিপস্থী চরদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের সময় আমাদের পার্টি 
কমরেভরা এট! লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছিলেন ও এই তথ্যটিকে উপেক্ষা 
করেছিলেন ষে ট্রটুস্কিবাদ আগে ঘা ছিল, ধরুন সাত-আট বছর আগে যা ছিল 
এখনকার ই্রটুস্কিবাদ তা আর নেই এবং এই লময়পর্বের মধ্যে ট্রটস্কিবাদ ও 
ক্ষিপস্থীরা এমন একটি গুরুত্বপূর্ণ বিবর্তনের ভেতর দিয়ে এসেছে ঘা 
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টট্ক্ষিবাদের চেহারাটা আমুল পান্টে দিয়েছে আর এরই পরিপ্রেক্ষিতে 
উট্ক্ষিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই ও সেই লড়াইয়ের পদ্ধতিগুলোকে আমূল পরিবর্তন 
করতে হবে। আমাদের পার্ট কমরেডরা এটা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন 
ঘে ট্রটুক্ষিপাদ আর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটি রাজনৈতিক প্রবণতা হিসেবে 
নেই এবং সাত-আট বছর আগে তা যেমন ছিল অর্থাৎ শ্রমিকশ্রেণীর 
মধ্যেকার সেই একটি রাজনৈতিক প্রবণতা থেকে উ্রট্ক্কিবাদ আজ বিদেশী 
রাষ্ট্রগুলোর গোয়েন্দা দপ্তরের নির্দেশে সক্রিয় ধ্বংসকারী, বিপথে-চালনাকারী, 
গুপ্তচর ও গুপ্তঘাতকদের এক বর্ধর ও নীতিহীন দলে পরিণত হয়েছে । 

শরমিকশ্রেণীর ভেতরে একটি রাজনৈতিক প্রবণতা কি জিনিস? 
শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে একটি রাজনৈতিক প্রবণতা হল এমন একটি গোঠী 
বা একটি দল যার একটি নিপিষ্ট রাজনৈতিক রূপ, একটি মঞ্চ, একটি 
কর্মনচী আছে, যা শ্রমিকশ্রেণীব কাছ থেকে তাব দৃষ্টিভঙ্গীকে গোপন 
রাখতে পারে না ও রাখে না বরং শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তার দৃষ্টিভঙ্গীকে 
খোলাখুলি ও সত্ভাবে প্রচার করে, ঘ। শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তার রাজনৈতিক 
রূপকে তুলে ধরতে ভীত নয়, যা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে তার প্ররূত উদ্দেশ্ট ও 
লক্ষ্য প্রদর্শনে ভীত নয় বরং ঘা শ্রমিকশ্রেণীর কাছে খোলা মুখ নিয়ে ধায় 
যাতে তাদেরকে তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গীর সঠিকতা সঙ্গন্ধে দুটভাবে বোঝানো! 
যায়। "অতীতে, সাত-আট বছর আগে শ্রমিকশ্রেণীর মধ্যে উট্ফ্ষিবাদ ছিল 
এমনই একটি বাঁজনৈতিক প্রবণতা । এট সতা যে ত! একটি লেনিনবাদ- 
বিরোধী প্রবণতা এবং সেই কাবণেই অত্যান্ত ভ্রান্ত প্রবণত। তবু তা একটি 
রাজনৈতিক প্রবণত| বটে । 

এট! কি বল! যেতে পারে যে আজকের উট্ক্কিবাদঃ ধরা যাক ১৯৩৬ সালের 
টর্টস্কিবাদ ও শ্রমিকশ্রেণীর ভেতরে একটি রাজনৈতিক প্রবণতা ? না, তা 
রল! যায় না। কেন? তার কারণ এই যে আজকের ইটুস্ষিপন্থীর। শ্রমিক- 
শ্রেণীর কাছে নিজেদের প্রক্কত রূপ তুলে পরতে ভয় পায়, তাঁর কাছে তার। 
তাদের সত্যকারের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে ভয় পায় এবং শ্রমিক- 
শ্রেণীর কাছ থেকে নিজেদের ৰাজনৈতিক স্বরূপকে সধত্বে লুকিয়ে রাখে এই 
ভয়ে ষে শ্রমিকশ্রেণী যদি তাদের প্রক্কৃত উদ্দেশ্য জেনে ফেলে তবে তা 
শক্তস্থানীয় মানুষ বলে তাদের শাপ দেবে এবং দূরে হটিয়ে দেধে। বস্তুত 
এটাই ব্যাখ্যা করে ষে ট্রটপ্ষিপন্থী কার্ধকলাপের মুখ্য পদ্ধতিগুলে' কেন আজ 
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আর শ্রমিকশ্রেণীর সামনে তার দৃষ্টিভঙ্গীর খোলাখুলি ও সং প্রকাশ নয়; 
ররং মুখ্য পদ্ধতি হুল তার দৃষ্টিভঙ্গীগুলোকে ছন্ম আবরণ দেওয়া; তার 
বিরুদ্ধবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গীকেই অত্যধিক গদ্গদ ও তোষামুদে শ্রশংসা করা, 
তার নিজের দৃষ্টিভঙ্গীকে কপট ও ভগ্ভাবে পক্কিল করে তোল! । 

১৯৩৬ সালের বিচারের সময় আপনাদের মনে থাকলে খেয়াল করবেন 
যে কামেনেভ ও জিনোভিয়েভ দৃঢ়তার সঙ্গে একথ! অস্বীকার করেছিল যে 
তাদের কোনও রাজনৈতিক মঞ্চ আছে। বিচারসভায় নিজেদের রাজনৈতিক 
মঞ্চকে প্রকাশ্তে তুলে ধরার সমস্ত সুযোগ তারা পেয়েছিল। কিন্ত তার! সেটা 
করেনি এই ঘোষণা করে যে তাদের কোনও রাজনৈতিক মঞ্চ নেই। এ 
ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই ঘে তারা যখন বলছে যে তাদের কোনও 
রাজনৈতিক মঞ্চ নেই তখন সেটা মিথাই বলছে । এখন একজন অদন্ধও 
দেখতে পারছে যে তাদের একট। রাজনৈতিক মঞ্চ ছিল । কিন্তু কেন তার! 
এ-কথা অস্বীকার করেছিল যে তাদের একট। রাজনৈতিক ম্ঞ্চ আছে? 
কারণ তার। তাঁদের সতাকারের রাজনৈতিক চেহারা দেখাতে ভয় পেঘেছিল, 
ইউ. এস. এস. আর.এ পুঁজিবাদ পুনরুথানের যে সতাকারের মঞ্চট তাদের 
ছিল ত দেখাতে তার। ভয় পেয়েছিল, তাঁরা ভয় পেয়েছিল কারণ এরকম 
একটা মঞ্চ শ্রমিকশ্রেণীর সারির মধো বিব্ূপ মনৌভাবের উদ্রেক করবে । 

১৯৩৭ সালের বিচারে পিয়াতাকভ, বাদেক ও সোকোলনিকভ একটা! 
ভিন্ন লাইন নিয়েছিল । তার! এটা অস্বীকার করেনি যে টটুষ্ষিপন্থবী এ 
জিনোভিয়েভপন্থীদের একটি রাজনৈতিক মঞ্চ ছিল। তার] স্বীকার করেছিল 
যে তাদের একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক মঞ্চ আছে, তার। তা স্বীকার করেছিল 
ও তাদের সাক্ষ্যে সেট। উদবাটন করেছিল । কিন্তু তারা সেটা উদঘাটন 
করেছিল শ্রমিকশ্রেণীকে ডাক দিতে নয়, জনগণকে ডাক দিতে নয়, 
্স্কিপন্থী মঞ্চকে সমর্থন করতে নয়, পক্ষান্তরে সেটাকে জনবিরোধী ও 
সর্হারাবিরোধী একটি মঞ্চ হিসেবে গাল দিতে ও চিহ্নিত করতে । পুঁজিবাদের 
পুনরুখান, যৌথজোত ও রাষ্রজোতের বিলুপ্তিসাধন, শোষণভিত্তিক ব্যবস্থার 
পুনরুখান, সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে যুদ্ধকে আরও কাছে নিয়ে আসার 
জন্য জার্মীনী ও জাপানের ফ্যাসিবাদী শক্তিগুলোর সঙ্গে জোটবদ্ধ হওয়া, 
যুদ্ধের সপক্ষে ও শান্তির নীতির বিরুদ্ধে লড়াই, সোভিয়েত ইউনিয়নের 
খণ্তীকরণ যাতে ইউক্রেনকে জার্ানীদের হাতে সমর্পণ কর! যায় এবং 
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উপকূলবর্তী অঞ্চলকে জাপানীদের হাতে সমর্পণ কর! যায়, সোভিয়েত 
ইউনিয়নের ওপর তার শক্ররাষ্ট্ররা আক্রমণ করলে তার সামরিক পরাজয়ের 
জন্য প্রস্ততিগ্রহণ এবং এইসব উদ্দেশ্টসিদ্ধির জন্য উপায় হিসেবে ধ্ংসায্সক 
কাজ, বিপথে-চালনামূলক কাজ, সোভিয়েত সরকারের নেতাদের বিরুদ্ধে 
ব্যক্তিগত মন্ত্রাসূলক কাজ, জাপ-জার্মান ফ্যাসিবাদী বাহিনীর তরফে 
গুপ্তচরবৃত্তি-এইরকমই ছিল আজকের দিনের ট্রট্স্কিবাদের রাজনৈতিক মঞ্চ 
যা পিয়াতাকভ, রাদেক ও সোকোলনিকভের হাতে উদঘাটিত হয়েছিল । 
স্বভাবতই উট্স্ষিপন্থীরা এরকম একটা মঞ্ধকে জনগণের কাছি থেকে, শ্রমিক- 
অরেণীর কাছ থেকে না লুকিয়ে পারেনি। আর তাঁরা এটা কেবল শ্রমিক- 
শ্রেণীর কাছ থেকেই আড়াল করেনি, আড়াল করেছে সাধারণ সারির 
ট্ক্ষিপস্থীদের কাছ থেকেও, এবং সাধারণ সারির ট্র্স্বিপন্থীদের কাছ থেকেই 
শুধু নয়, এমনকি ত্রিশ-চলিশ জনের ছোট্ট একটি চক্রবিশিষ্ট নেতৃস্থানীয় 
টরট্ক্ষিপস্থী-গোীর কাছ থেকেও আড়াল করেছিল । রাদেক ও পিয়াতাঁকভ 
যখন উরটস্কির কাছ থেকে ত্রিশ-চল্লিশজন উরটুক্ষিপস্থীর একটা ছোট্ট সম্মেলন 
আহ্বানের অনুমৃতি চেয়েছিল তাদেরকে এই মঞ্চের প্রক্কাতি সম্বন্ধে অবহিত 
করার উদ্দেশ্যে তখন ট্রটস্ষি তাদের বারণ করেছিল এই ভিত্তিতে ষে একটা 
ছোট্ট ট্রট-ক্ষিপন্থী-চক্রকেও এই মঞ্চের সত্যকারের প্রকৃতি সম্বন্ধে বলতে যাওয়া 
ক্ষতিকর কারণ এরকম একটা “অপারেশন' কাটল ধরাতে পারে । 

শুধু শ্রমিকশ্রেণীর কাছ থেকেই নয়, ইরষ্ক্ষিপন্থীদের সাধারণ সারির কাছ 
থেকেওঃ এবং উট্ক্ষিপন্থীদের সাধারণ সারির কাছ থেকেই শুধু নয়, এমনকি 
নেতৃস্থানীয় ট্ক্বিপস্থী-গোর্ঠীর কাছ থেকেও নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী ও নিজেদের 
মঞ্চকে লুকিয়ে রাখতে নিরত 'রাঁজনৈতিক ব্যক্তিবৃন্দ-_এই হল আজকের 
উট্ক্ষিবাদের চেহারা 

কিন্তু এ থেকে দাড়ায় এই যে আজকের দিনের ট্রট্স্কিবাদকে শ্রমিকশ্রেণীর 
ভেতরকার একটি রাজনৈতিক প্রবণতা হিসেবে আর আখা। দেওয়া ঘায় না। 

আজকের ট্রটুক্ষিবাদ অরমিকশ্রেণীর ভেতরকার একটি রাঁজনৈতিক প্রবণত। 
নয়, তা হল নীতিহীন ও আদর্শহীন একটি দল, ধ্বংসকারী, বিপথে-চালনাকারী 
গোয়েন্দাবিভাগীয় চর, গুপ্তচর, গ্রপ্চঘাতকদের একটা দল, বিদেশী রাষ্্রদের, 
গোয়েন্দা দপ্তরগুলোর বেতনভূক' শ্রমিকশ্রেণীর কট্টর শক্রদ্ধের একট দল । 

বিগত সাত-আট বছরে টটুস্কিবাদের বিবর্তনের এই হল অকাট্য ফল। 
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অতীতের ট্রটুস্কিবাদ ও আজকের ট্রটুক্কিবাদের এইরকমই হল পার্থক্য । 

আমাদের পার্টি কমরেডর! যে ভুলটা করেছেন তা হুল এই যে তারা 
অতীতের উরট্ষ্ষিবাঁদ ও আজকের ট্রটক্কিবাদের মধোকার এই গভীর পার্থকাটি 
লক্ষ্য করতে ব্যর্থ হয়েছেন। তারা এটা লক্ষা করতে বার্থ হয়েছেন ষে 
টুস্ষিপস্থীরা অনেক দিনই আর আদর্শনি্ঠ মানুষ নেই, ট্রটুস্কিপস্বীর। অনেক 
দিনই পরিণত হয়েছে এমন রাজপথের দস্থ্যতে যারা কেবল মোভিদ্বেত সরকারের 
ও সোভিয়েত শক্তির ক্ষতিসাধন করতে পারলে যে-কোনও জঘন্য কাজই করতে 
সক্ষম, গুপ্চচরবৃত্তি থেকে স্তর কবে নিজেদের দেশের প্রতি একেবারে বেইমানি 
কর। পধন্ত সমস্ত কিছু বিরক্তিকর নোংরামো করতে সক্ষম । তার। এট! লক্ষ্য 
করতে ব্যর্থ হয়েছেন এবং সেইজগ্যই একটা! নতুন পদ্ধতিতে আরও দৃঢ়প্রতান্নের 
সঙ্গে ট্ুস্কিপনস্থীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সময়মত নিজেদেরকে খাপ খাহয়ে নিতে 
অক্ষম হয়েছেন | 

সেই কাবণেই বিগত কয়েক বছর যাবৎ ট্রট্ক্বিপন্থীদের জপন্য কাজকর্মট। 
আমাদের কোনও কোনও পার্টি কমরেডের কাছে একেবারেই অপ্রত্যাশিত 
ঠেকেছে । 

আরও বলা যায় যে অমাদের পার্টি কমরেডরা সবৌপরি এট। লক্ষ্য করতে 
বার্থ হয়েছেন যে শাখতির ঘটনার সময়কার ধ্বংসকাঁধী ও বিপথে-চালনাকারী- 
দের সঙ্গে আজকের দিনের ধ্বংসকারী ও বিপথে চ।লনাকারীদের একটা 
গুরুত্বপূর্ণ পার্থকা অছে আর এই শেষোক্তদের মধো ফ্যাসিবাদের টটুষ্কিপন্থী 
দালালের! বেশ একটা সক্রিয় ভূমিকাই গ্রহণ করে থাকে । 

প্রথমত, শাখতি ও শিল্প-পার্ট ধ্বংসকারীরা ছিল এমন মানুষ ঘারা 
আমাদের কাছে প্রকাশ্টেই বিরোধী । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তারা ছিল প্রাক্তন 
কারখানা-মালিক, পুরানো মালিকদের প্রাক্তন ম্যানেজার, যৌথ-মূলধনী 
কোম্পানীগুলোর প্রাক্তন অংশীদার অথবা শ্রেফ পুরানো বুর্জোয়া বিশেষজ্ঞ যার! 
সবাই রাঁজনীতিগতভাবে আমাদের খোলাখুলি শক্রস্থানীয় ছিল। এইসব 
ভদ্রলোকের প্রকৃত রাঙ্গনৈতিক চেহারা সম্বন্ধে আমাদের জনগণের মধ্যে কারুরই 
কোনও সন্দেহ ছিল না। আর শাখতি ধবংসকারীরা নিজেরা সোভিয়েত 
বাবস্থা সম্বন্ধে তাদের অপছন্দকে গোপন করে রাখেনি । আজকের দিনের 
ধ্বংসকারী ও বিপথে-চালনাকারীদের সম্বন্ধে, উরটুস্কিপস্থীদের সম্বন্ধে অন্গরূপ কথা 
বল! যেতে পারে না। আজকের দিনের ধ্বংসকারী ও বিপথে-চালনাকারী উটস্থি- 
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পন্থীরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই পার্টির সদস্যপত্রের অধিকারী পার্টিরই লোক এবং 
ফলত এইসব লোক আনুষ্ঠানিকভাবে আমাদের বিরোধী নয়। পুরানো; 
ধ্বংসকারীর1 আমাদের জনগণের বিরোধিতা করত, কিন্তু নতুন ধ্বংসকারীরা 
আমাদের জনগণের তোষামোদ করে, তাদেরকে প্রশংসা করে, চুপিসারে 
তাদের আস্থাভাজন হয়ে যাওয়ার জন্য তাদের হীন মোহাসেবি করে । আপনার! 
দেখতেই পাচ্ছেন যে পার্থকাটা একট গুরুত্বপূর্ণ । ূ 

দ্বিতীযত, শাখতি এবং শিল্প-পার্টি ধ্বংসকারীদের শক্তি ছিল এইখানে থে 
প্রয়োজনীয় প্রযুক্তিগত জবানটা মোটামুটি তাদের আয়ত্ত ছিল আর আমাদের 
লোকেদের আয়্তে ঘেহেতু ওরকম জ্ঞান ছিল না তাই তারা ওদের কাছ থেকে 
শিক্ষা নিতে বাঁধা হয়েছিল । এই পরিস্থিতিটা শাখতিদ্ন সময়কার ধ্বংসকারীদের 
একট] স্ববিধাজনক অবস্থান দিয়েছিল যা তাঁদেরকে ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম স্বাধীন 
ও অবাধভাবে চালিয়ে যেতে সক্ষম করেছিল, সক্ষম করেছিল আমাদের জনগণকে 
প্রযুক্তিগত দিক থেকে ঠকাতে । আজকের দ্রিনের ধ্বংসকারীদের, উরট্ক্ষিবাদী- 
দের ক্ষেত্রে ব্যাপারট। এরকম নয়। আজকের দিনের ধ্বংসকারীরা প্রযুক্তিগত 
জ্ঞান্র দিক থেকে আমাদের জনগণের চাইতে শ্রেষ্ঠ নয় । বরং আমাদের 
জনগণই আজকের দিনের ধ্ৰংসকারীদের, উরটস্কিবাদীদের চাইতে প্রযুক্তিগত- 
ভাবে আরও ভাল প্রশিক্ষিত । শাখতির ঘটনা থেকে অগ্ঠাবধি সময়কালে 
আমাদের মধ্যে হাজার হাজার খাঁটি, প্রযুক্তিগতভাবে সমৃদ্ধ বলশেতিক ক্যাডার 
গড়ে উঠেছেন । এমন হাজার হাজার প্রযুক্তিগত দিক থেকে শিক্ষিত বল- 
শেভিক নেতাদের উল্লেখ কর! যায় যাঁদের তুলনায় পিয়াতাকভ ও লিভাশংজ,, 
শেল্তভ ও বোগুল্লীভঙ্ষি, মুরালভ ও প্রোবনিসের মত লোক হুল ফাপা বাক্সর্বন্ব 
বাক্তি এবং প্রযুক্তিগত প্রশিক্ষণের দিক থেকে নিছক নবিশ। ব্যাপারটা যদি 
এইরকমই হয় তবে আজকের দিনের ধ্ৰংসকারীদের, উ্রটস্কিবাদীদের শক্তি 
কোথায় নিহিত? তাদের শক্তি নিহিত পার্টির সদস্যপত্রে, পার্টি সদস্তুপত্রের 
অধিষ্কারে। তাদের শক্তি নিহিত এই ঘটনায় পার্টি-সদস্যপত্র তাদেরকে 
রাজনৈতিকভাবে বিশ্বস্ত করে তুলতে সক্ষম করে এবং আমাদের সকল প্রতিষ্ঠান 
ও সংগঠনে তাদের প্রবেশের স্থযোগ দেয়। তাদের স্থবিধা নিহিত সেইখানে 
অর্থাৎ একটা পার্টি-সদস্যপত্র অধিকার করে এবং সোভিয়েত শক্তির বন্ধু হওয়ার 
ভাণ করে তারা আমাদের জনগণকে রাজনৈতিকভাবে ঠকিয়েছে, জনগণের 
বিশ্বাসের অমর্যাদা করেছে, তাদের ধ্বংসাত্মক কাজকর্ম অলক্ষ্যে চালিয়ে গেছে 
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এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের শক্রদের কাছে আমাদের রাষ্রের গোপন সব 
ব্যাপার উদঘাটন করে দিয়েছে এই “ম্বিধাটির রাজনৈতিক ও নৈতিক মূলা 
সংশয়মূলক, কিন্ত তবু তা একটা “স্থবিধাই বটে। এই “ম্থৃবিধা'ই ব্যাখা! 
করে দেয় যে একটা পার্টি-সদস্পত্রের অধিকারী, আমাদের প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন- 
গুলোর সকল স্থানে প্রবেশের স্থযোগলাভকা'রী উ্টস্বিপন্থী ধ্বংসকারীরা কেন 
বিদেশী রাষ্গুলোর গোয়েন্দা বিভাগদের কাছে একটা সত্যাকারের আচম্কা 
অপ্রতাশিত লাভ হয়ে দাড়িয়েছিল। 

আমাদের পার্ট কমরেডদের কেউ কেউ যে ভূল করেছেন তা এই যে 
পুরানো ও নতুন ধ্বংসকারীদের মধো, শাখংতির ধ্বংসকারী ও উটংস্ষিপস্থীদের 
মধ্যে এই পার্থকাটাকে তারা লক্ষা করতে ব্যর্থ হয়েছেন, এটাকে তারা 
বোঝেননি এবং এটা লক্ষ্য না করায় তার। একটা নতুন পদ্ধতিতে নতুন 
ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রামে ক্ষেত্রে নিজেদেরকে সময়মত খাঁপ খাইয়ে 
নিতে অক্ষম হয়েছিলেন । 


৪। অর্থ নৈতিক সাফল্যসমূহের খারাঁপ দিক 

আমাদের আন্তর্জীতিক ও অভ্যন্তরীণ পরিস্থিতির এই হুল প্রধান প্রধান 
ঘটনা যা আমাদের অনেক পার্টি কমরেড ভূলে গেছেন বা লক্ষ্য করতে ব্যর্থ 
হয়েছেন। 

সেই কারণেই গত করম্সেক বছর ধ্বংসাত্মক ও বিপথে-চালনাকারী কাঁধ- 
কলাপের যেসব ঘটনা ঘটেছে আমাদের জনগণ তাতে অপ্রস্তত অবস্থায় 
পড়ে গেছে । 

প্রশ্ন করা যেতে পারে যে, কেন আমাদের জনগণ এসব লক্ষ্য করতে 
ব্যর্থ হয়েছিল, কেন ম্ার৷ এসব ভুলে গেছিল ? 

কোথ্খেকে এইসব বিস্বৃতিপরায়ণতা, অন্ধতা, অযত্ন, আত্মসন্তষ্টি এসেছিল ? 

এটা কি আমাদের জনগণের কাজের মধ্যে একটা অঙ্গস্বর্ূপ ত্রুটি? 

না, এটা কোনও অঙ্বস্বরূপ ক্রি নয়। এটা একটা সাময়িক ব্যাপার 
যা আমাদের জনগণ কিছুটা উদ্যোগ নিলেই ভ্রুত দূর করা যায়। তাহলে 
ব্যাপারটা কি? 

ব্যাপার এই থে গত কয়েক বছর আমাদের পার্টি কমরেডরা অর্থ নৈতিক 
কাজকর্ষে পুরোপুরি ব্যন্ত হয়ে থেকেছেন, অর্থ নৈতিক সাফল্যের ধাক্কায় চরম 


১৬৭ 


বিন্দু পর্যস্ত ভেসে গেছেন, আর এই সমস্ত কিছুতে নিমগ্র থাকার দরুণ তারা 
অন্তসব কিছু ভূলে গেছেন, অন্যসব কিছুকে অবহেল। করেছেন । 

ব্যাপার এই যে অর্থনৈতিক সাফল্যে প্লাবিত হয়ে গিয়ে তারা এটাঁকেই 
সব কিছুর আরম্ভ ও শেষ বলে গণ্য করতে স্থরু করেছিলেন এবং সোভিয়েত 
ইউনিয়নের আস্তর্জীতিক অবস্থান, ধনতান্ত্রিক পরিঝেষ্টনী, পার্টির রাজনৈতিক 
কাজকর্মকে জোরদার করা, ধ্বংসাত্মক কাধকলাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ইত্যাদির 
মত বিষয়ের গ্রতি নজর দেওয়া শ্রেক বন্ধ করে দিয়েছিলেন এই মনে করে যে 
এসবই হল দ্বিতীয় সারির এমনকি তৃতীয় সারির গুক্ত্বওয়ালা ব্যাপার । 

সাফলা ও লাভ অবশ্ঠই একটা বড় জিনিস। সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের 
ক্ষেত্রে আমাদের সাফল্যগুলে৷ সত্যই বিরাট । কিন্তু ছুনিয়ার অন্যসব কিছুর 
মতই সাঁফল্যেরও খারাঁপ দিক আছে। যেসব মানুষ রাজনীতিতে খুব একটা 
পোক্ত নন তাদের মধ্যে বড় বড় সাফল্য ও লাভ প্রায়শই অযত্র, আত্মসন্তা, 
আত্মপ্রসাদ, অতিরিক্ত আত্মবিশ্বাস, মদমত্ততা ও অতিগর্ববোধের উদ্ভব করে। 
এটা তো! অস্বীকার করতে পারবেন ন। বে ইদ্রানীংকালে আমাদের মধ্যে 
হামবড়াদের সংখ্যা খুব বেশিরকম বেড়ে গেছে । এতে আশ্চধের কিছু নেই 
সমাজতান্ত্রিক নির্মাণের ক্ষেত্রে বিরাট ও গুরুত্বপূর্ণ সাফল্যের এইরকম পরিবেশে 
অতিগর্ববোধের উত্তৰ হয়, (আমাদের সাফল্য গুলোর দৃষ্টি-চেক্নাই প্রদর্শন 
দেখা দেয়, আমাদের শক্রুপক্ষের শক্তির উনমূল্যায়ণ হয়, আমাদের নিজেদের 
শক্তির হয় অতিমূল্যায়ণ এবং এইসব কিছুর ফলম্বরূপ রাজনৈতিক অন্ধদৃষ্টি 
উদ্ভব হয় । ॥ 

আমি এখানে সাফলা গুলোর সঙ্গে জড়িত বিপদ সম্বন্ধে, লাভগুলোর সঙ্গে 
জডিত বিপদ সন্বদ্ধে দুচার কথা অবশ্াই বলব । 

অভিজ্ঞতা! থেকেই আমরা বাধাবিপত্তিগুলোর সঙ্গে যেসব বিপদ জড়িত 
থাকে সে বিষয় ওয়াকেবহাল। আমরা কয়েক বছর ধরেই এসব বিপদের 
বিক্দ্ধে লড়াই করছি এবং আমি এ-কথা। বলতে পারি ষে সে লড়াই 
সাকল্যহীন হয়নি । যেসব মানুষ দৃঢ়চেতা নয় তাদের ক্ষেত্রে বাধাবিপ্তি- 
সংক্রান্ত বিপদগ্ুলে। প্রারশই নৈরাশ্ত ডেকে আনে, শিয়ে আসে তাদের 
আত্মবিশ্বাসের অভাব এবং মন-মর। হতাঁশ ভাব।' কিন্তু যখন বাধাবিপত্তি- 
নগ্জাত বিপদের সঙ্গে লড়াইয়ের ব্যাপার হয় তখন মান্ষ সেই সংগ্রামের 
ভেতর দিয়ে দৃঢ় হয়ে এঠে ও সত্যকারের শ্রানাইট্টের মতন শক্ত বলশেভিক 
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হয়ে সেখান থেকে বেৰিয়ে আমে । এই হল বাধাবিপত্তিপংক্রান্ত বিপদের 
প্রকৃতি । আর এই হুল বাধাবিপত্তিগুলে! অতিক্রম করার ফল। 

কিন্ত আরেক ধরনের বিপদ আছে, সে বিপদ সাফলোর সঙ্গে জড়িত, 
সেবিপদ অজিত লাভগুলোর "সঙ্গে জড়িত। হ্যা কমরেডস্। সেসব বিপদ 
সাফল্যের সঙ্গে, লাভের সঙ্গেই জড়িত। এই বিপদগুলে! হল এইরক 
যে রাজনীতিতে যারা পোক্ত নয় এবং যারা বিশেষ কিছু দেখে শোনেনি 
তাদের ক্ষেত্রে সাফল্যের পরিবেশ-_সাফল্যের পর সাকল্য, লাভের পর লা, 
পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রা অতিপূরণের পর অতিপৃরণ_-এসব অযত্র ও 
আত্মপ্রসাদের উদ্ভদ ঘটায়, দৃষ্টিচেক্নাই বিজয় ও পারস্পরিক পৃষ্টক নেবে 
এমন এক পরিবেশ গড়ে তোলে থা মাত্রাবোধক্কে বিনষ্ট করে এবং রাজনৈতি 
স্বতঃলব্ধ জ্ঞানকে তোতা করে দেয়, মাহুষের মধো থেকে কর্মপ্রেরণাদায় 
উদ্দেশ্কে কেড়ে নেয় এবং শিজেদের বিজয়ন্মারকের ওপর তাদেরকে ঘুম! 
পাঁড়িয়ে ঘেয়। 

এতে আশ্্ধের কিছু নেই যে মদগবিতা ও আত্মপ্রসাদের এ-হেন মাতাল- 
করা, পরিবেশে, দৃষ্টি-চেক্নাই লোকগ্তাথানি ও সোচ্চার আত্মপ্রশংসার এই 
পরিবেশে জনগণ আমাদের দেশের ভবিষ্যতের পক্ষে প্রথম সারির গুরুত্বের 
কতকগুলো প্রয়োজনীয় বিষয় বিস্বৃত হম্। তখন ধনতান্ত্রিক পরিবেষটনী, নতুন 
কারদার ধ্বংসাত্মক কাঁজকর্ম, আমাদের সাঁফল্যসমূহের সঙ্গে জড়িত বিপদ গুলোর 
মত নিরানন্দদায়ী ঘটনাগুলোর প্রতি মাঙ্গষ চোখ বুজে থাকতে সরু 
করে। ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনী? আহ্‌, ও-কিছু নয়! আমরা যদি আমাদের! 
অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রাকে পূরণ ও অতিপৃরণই করে চলি 
তাহলে ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীতে কি আসে-যায়? নতুন কায়দার ধ্বংসাত্মক 
কাজ, ট্রট্‌স্কিবাদের বিরুদ্ধে লড়াই? ওসব নিছক তুচ্ছ ব্যাপার! আমরা 
যদি আমাদের অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রা পুরণ ও অতিপুরণ। 
করেই চলি তাহলে এসব তুচ্ছ ব্যাপারে কি আসে-যায়? পার্টির নিয়মাবলী, | 
পার্টিসংস্থাগুলোর নির্বাচন, পার্টি সদস্যদের কাছে পার্টি নেতাদের রিপোর্ট: 
পেশ? এসবের সত্যই কি কোনও দরকার আছে? আমাদের অর্থনীতি | 
যদি বিকশিতই হতে থাকে আর শ্রমিক ও কৃষকদের বৈষয়িক অবস্থ। 
যদি ভাল থেকে ভালতরই হয়ে চলে তবে এসব তুচ্ছ ব্যাপার নিয়ে মাথ। 
ঘামানো কি দরকার? নিছকই তো! তুচ্ছ ওসব! পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রা 
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অতিপূরণ হচ্ছে, আমাদের পার্টি কিছু খারাঁপ পার্টি নয়, আমাদের পার্টির 
কেন্দ্রীয় কমিটিও কিছু খারাপ নয়__আর কিসের আমাদের প্রয়োজন? এ 
মস্কোতে পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটিতে কিছু উদ্ভুটে লোক আছে ধারা যত 
রাজোর সমস্যা আবিষ্কার করে, ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের কথা বলে, নিজেরাও 
ঘুমায় না আর অন্যদের ঘুমাতে দেয় না।-""""" 

এটা হল এক উজ্জল দৃষ্টান্ত যে কিরকম সহজে আর “সাদামাটাভাবে' 
আমাদের কোনও কোনও অনভিজ্ঞ কমরেড অর্থ নৈতিক সাফল্যঘটিত বিহ্বল 
পরমানন্দের ফলে রাজনৈতিক অন্বদৃষ্টিতে সংক্রামিত হয়েছেন । সাফল্যের 
সঙ্গে, অজিত লাভশুলোব সঙ্গে জড়িত বিপদগুলে! হল এইরকম । 

এইসব্‌ কারণেই আমাদের পার্টি কমরেডরা অর্থনৈতিক সাফল্যগুলোর 
টানে ভেসে গিয়ে সোভিয়েত ইউনিয়নের পক্ষে অত্যন্ত গুরুত্বসম্পন্ন এক আন্ত- 
জাতিক ও অভ্যান্তরীণ প্রকৃতির ঘটনাগুলে। সম্বন্ধে বিশ্বত হয়েছেন এবং 
আমাদের দেশের চারপাশের অনেকগুলো বিপ্কে লক্ষা করতে বার্থ 
হয়েছেন । 

আমাদের অমনোযোগিতা, বিস্থৃতিপরা়ণতা, আত্মসন্ত্ি, রাজনৈতিক 
অন্ধতার এইগুলোই হল উৎস । 

আমাদের অর্থনৈতিক ও পার্টিবিষয়ক কাজগুলোর ক্রটির এই হল উৎস। 


৫1 আমাদের কর্তব্য 
আমাদের কাঁভের ক্ষেত্রের এই ক্রটিগুলোকে কিভাবে দূর করা যায়? 

এটা করতে গেলে কি কি অবশ্কৃত্য ? 

নিম্নলিখিত বাবস্থাগুলে। অবশ্যই গ্রহণ করতে হবে £ 

১। সর্বপ্রথমে আমাদের যেসব পার্টি কমরেড বিভিন্ন দপ্তরগুলোদ্ক 
চিল্তি প্রশ্ন গুলোর ভেতর নিমগ্ন হয়ে পড়েছেন, তাদের নজরকে বৃহৎ রাজ- 
নৈতিক আন্তর্জাতিক ও অভ্যন্তরীণ সমস্যাগুলোর প্রতি অবশ্যই ফেরাতে 
হবে। 

২। পার্টির, সোভিয়েতের ও অর্থনীতি ক্ষেত্রের ক্যাডারদের রাজনৈতিক 
শিক্ষাদান এবং বলশেভিক দৃঢ়তাঁদানের কর্তব্যকে মূল প্রয়োজন হিসেবে নিয়ে 
আমাদের পার্টির রাজনৈতিক কাজকর্মকে যথাধথমানে অবশ্ঠই উন্নীত করতে 
হবে। 
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৩। আমাদের পার্ট কমরেডদের কাছে অবশ্যই এটা ব্যাখা! করতে হবে 
থে অর্থনৈতিক সাফলাগুলোর গুরুত্ব নিঃসন্দেহে খুবই বিরাট এবং সেটা অর্জনের 
জন্য দিনের পর দিন, বছরের পর বছর আমাদের কঠোর চেষ্টাও চালিয়ে যেতে 
হবে) তৃথাপি_ সেটাই আমাদের সমাজতান্ত্রিক নির্মাণসংক্রান্ত কাজের 
পুরোটা নয়। 7. 

' এটা অবশ্যই ব্যাখ্যা করতে হবে যে অর্থনৈতিক সাকলাসমুহের সঙ্গে 
জড়িত খারাঁপ দিকগুলো যেগুলো আত্মগ্রসাদ, অযত্ব, রাজনৈতিক ন্বতঃলন্ধ 
জ্ঞানকে ভৌতা৷ করে দেওয়ার মধা দিয়ে প্রকাশ পায় সেগুলো দূর করা সম্ভব 
একমাঞ্জ তখনই দি অর্থনৈত্তিক সাফলাগুলোর সঙ্গে পার্টি নির্মাণের ক্ষেত্রের 
সাফল্যগুলোর ও আমাদের পার্টির ব্যাপক রাজনৈতিক কাঁজকর্সের স্মন্থযু_ 
সাধন করা ঘায়। এট। অবশ্যই ব্যাখা করতে হবে যে অর্থ নৈতিক সাফলা- 

গুলো, সেগুলোর স্থিতি ও মেরাদ পুরোপুরি ও গোটাটাই নির্ভর করে পার্টির 
সাংগঠনিক ও রাজনৈতিক কাজের সাঁফল্যসমূহের ওপর এবং এ-ছুটো ছাড়া 
অর্থনৈতিক সাঁফলাগুলো বালির ওপর গড়! বলে প্রমাণ হতে পারে । 

৪! আমাদের এট! অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং কখনই ভূলে গেলে 
চলবে ন| যে ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনীই হুল প্রধান ঘটন। ঘ1 সৌভিয়েত ইউনিয়নের 
আন্তর্গাতিক অবস্থানকে নিদিষ্ট করে থাকে । 

আমাদের এটা অবশ্তই মনে রাখতে হবে এবং কখনই ভূলে গেলে চলবে লা 
যে যতদিন পথন্ত ধনতান্ত্রিক পরিবেষ্টনী থাকবে ততদিনই বিদেশী বাষ্রগুলোর 
গোয়েন্দা দপ্চরের থেকে সোভিয়েত ইউনিয়ন পাঠানো ধ্বংসকারীরা, বিপথে 
চালনাকারীরা, গুপ্ঠচরের| ও সন্ত্রাসবাদীরা থাকবে; এট অবশ্তই মনে রাখতে 
হবে এবং যেসব কমরেড ধনতাস্তিক পরিঝেষ্টনীর গুরুত্বকে ছোট করে দেখেন, 
যার! ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের শক্তি ও তাৎপর্যকে ছোট করে দেখেন তাদের 
বিরুদ্ধে অবশ্যই একটা সংগ্রাম পরিচালনা করতে হবে । 

আমাদের পার্ট কমরেডদের কাছে অবশ্যই এটা ব্যাখ্যা করতে হবে থে 

' কোনও অর্থ নৈতিক মাকল্যই, যত বড়ই হোক লা! কেন, তা ধনতান্ত্রিক 
| পরিবেষ্টনীকে ও তার থেকে উদ্ভূত পবিণতিগুলোকে নাকচ করে দিতে 
| পারে না। 

বিদেশী গোয়েন্দা বিভাগগুলোর ধ্বংসাত্মক, বিপথে-চালনাকারী ও গুপ্তচর 
সলভ কাজকর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেস্টের সাথে, তার প্রয়োগ ও কায়দার সাথে 
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আমাদের পার্ট ও অ-পার্টি বলশেভিক কমরেডরা উভয়েই যাঁতে পরিচিত 
হতে সক্ষম হন সেজন্য অবশ্যই প্রয়োজনমত ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে । 

৫ | আমাদের পার্টি কমরেডদের কাছে এটা অবশ্ঠই ব্যাখ্যা করতে হৃৰে 
যে বিদেশী গোয়েন্দা দপ্তরগুলোর সক্রিয্ন শক্তি যে ট্রটস্কিপস্থীর। তারা অনেক 
দিনই আর শ্রমিকশ্রেণীর মধ্য কোনও রাজনৈতিক প্রবণতা হিসেবে নেই, 
অনেকদিনই তার! শ্রমিকশ্রেণীর স্বার্থের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ কোনও আদর্শের 
সেবা করতে অক্ষম হয়েছে, তারা পরিণত হয়েছে বিদেশী গোয়েন্দা দপ্তরগ্চলোর 
বেতনভূক নীতি ও আদর্শহীনণ এক দল ধ্বংসকারী, বিপথে-চালনাকারী, গুপ্তচর, 
গুপ্ঠঘাতকে ৷ 

এটা অবশ্যই ব্যাখ্য| করতে হবে যে আজকের দিনের ট্রটংস্ষিবাদের বিরুদ্ধে 
সংগ্রামে পুরানো কায়দা_আলোচনামূলক কায়দা! বাবহার করলে কিছুতেই 
চলবে না, সেই সংগ্রামে অবশ্যই নতুন কায়দা নিমু'ল ও ধ্বংস করার কায়দা 
ব্যবহার করতে হবে। 

৬। শাখতির সময়কার ধ্বংসকারী এবং আজকের দিনের ধ্বংলকারীদের 
মধোকার পার্থকাটিকে আমাদের পার্টি কমরেডদের কাছে অবশ্যই ব্াখা! 
করতে হবে । আমাদের অবশ্যই ব্যাথা করতে হবে যে শাখতির সময়কার 
ধবংসকারীর1 যেখানে আমাদের জনগণের কৃংকৌশলগত পশ্চাঁদপরতার সুযোগ 
নিয়ে তাদেরকে কৃংকৌশলগত ক্ষেত্রে ঠকিয়েছিল সেখানে আজকের দিনের 
ধ্বংসকারীর1 তাঁদের দখলে পার্টির সদন্যপত্র নিয়ে তাদের প্রতি পার্টির সদস্য 
হিসেবে প্রদশিত রাজনৈতিক বিশ্বাসেব সুযোগ নিয়ে, আমাদের জনগণের 
রাজনৈতিক অমনোযোগের স্যোঁগ নিয়ে তাদেরকে ঠকিয়ে থাকে । ক্ুখকৌশলকে 
আয়ত্ত করাব সেই পুরানে। শ্লোগান ষা শাখ তির সময়ের সঙ্গে মানানসই ছিল 
তার সঙ্গে ক্যাডারদের রীজনৈতিকভাবে প্রশিক্ষিত করার, বলশেভিকবাঁদকে 
আয়ত্ত করার ও আমাদের রাজনৈতিক বিশ্বাসপ্রবণতাকে বর্জন করার নতুন 
শ্সোগানটির অবশ্যই সম্পূরণ করতে হবে--আজ আমরা যে সময়ের মধ্য দিয়ে 
চলেছি তার সঙ্গে এই শ্লোগানটিই পুরোপুরি মানানসই । 

প্রশ্ন কবা যেতে পারে £ দশ বছর আগে শাখতির পময়কার আমলে 
কখকৌশলকে আয়ত্ত করার প্রথম শ্লোগান এবং ক্যাডারদের রাজনৈতিকভাবে 
প্রশিক্ষিত করার দ্বিতীয় শ্লোগান এই উভয় গ্সোগান নিয়েই কি যুগপৎ 
অগ্রসর হওয়া যেত না? না, তা সম্ভব ছিল না। বলশেভিক দলের ভেতর 
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কোনও জিনিস এরকমভাবে করা যায় না। বৈপ্লবিক আন্দোলনের মোড়- 
পরিবর্তনের সন্ধিক্ষেত্রে কতকগুলো বুনিয়াদি শ্লোগানকে সবসময় এমন মূল 
শ্লোগান হিসেবে তোলা হয়ে থাকে ঘেটাকে আমবা গোটা শেকলটাকে 
টানবার জন্য আয়ত্ত করে থাকি । লেনিন সেইটাই আমাদের শিখিয়েছিলেন £ 
আমাদের কাজের শেকলটার প্রধান সংযোগস্থলটাকে খুঁজে বার করুন, 
সেটাকে আয়ত্ত করুন, টাক্ছন এবং এইভাবে গোটা শেকলটাকেই সামনে 
টানধন। বৈপ্লবিক আন্দোলনের ইতিহাস দ্রেখিয়ে দিয়েছে যে এইটাই হল 
একমাত্র সঠিক কৌশল । শাঁখতির সময়ে আমাদের জশগণের দুর্বলতা 
নিহিত ছিল তাদের কৎকৌশলগত পশ্চাদপরতায়। সেই সময় আমাদের 
দুর্বল দিক ছিল রাজনৈতিক নম্ব, কুংকৌশলগত প্রশ্থ। সেই সময়কার 
ধ্বংসকারীদের প্রতি আমাদের রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গী ছিল পুরোপুদি পরিষ্কার, 
সেট। ছিল রাজনীতিগতভাবে বিরোধী ব্যক্তিদের প্রতি বলশেভিকদের 
দৃষ্টিভঙ্গী । কুৎকৌশলকে আয়ত্ত করার শ্লোগান তুলে এবং এই সময়ের 
মধ্যে শত শত কৃংকৌশলগতভাবে মমুদ্ধ বলশেভিক ক্যাডারদের তৈরি করে 
আমর। আমাদের কুথকৌশলগত পশ্চাদ্পরতাকে দূর করেছিলাম । আজকে 
খন আমাদের কৃংকৌশলগতভাবে সমুদ্ধ বলশেভিক ক্যাডার রয়েছে এবং 
ংসকারীদের ভূমিকাটি এমন লোকেরাই গ্রহণ করেছে যার! প্রকাশ্রে 
আমাদের বিরোধী নয় ও তাছাড়াও যারা আমাদের চেয়ে কৎকৌশলগতভাবে 
শ্রেষ্ঠ নয় অথচ যাঁদের পার্টি-সদম্যপত্র রয়েছে ও যার] পার্টি সদস্তদের সকল 
অধিকারই ভোগ করে থাকে তখন ব্যাপারট। একেবারেই আলাদা । আজকে 
আমাদের জনগণ ষে ছূর্বলতায় ভোগে তা কুংকৌশলগত পশ্চাদ্পরতা নয়, 
সেটা হল রাজনৈতিক অযত্ত্, দৈবাৎ পার্টিসদশ্তপত্র দখলকারী লোকেদের 
প্রতি অন্ধ বিশ্বাস, মানুষকে. তার রাজনৈতিক ঘোষণা দিয়ে নয়, তাদের 
কাজকর্মের ফলাফল দিয়ে বিচার করায় ্যর্থতা। আজকে আমাদের সামনে 
যেটা মূল প্রশ্ন তা আমাদের কখকৌশলগত পশ্চাদ্পরতা দূর করা নয় কারণ 
সেটা ইতোমধ্যেই প্রধানত সম্পন্ন হয়েছে। আঙ্জ আমাদের সামনে মূল 
প্রশ্ন হল রাজনৈতিক অযব্রকে দূর কর! এবং যেসব ধ্বংসকারীরা৷ দৈবাৎ পার্টি- 
সদস্পত্র দখল করেছে তাদের প্রতি রাজনৈতিক বিশ্বাসপ্রবণতাকে দূর করা। 
শাখতির সময়ে ক্যাডারদের সংগ্রামের মূল প্রশ্নটি ও আজকের মূল প্রশ্নটির 
মধ্যে এইরকমই হল আমূল পার্থকা । 
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সেইজগ্ভই দশ বছর আগে কৃষকৌশলকে আয়ত্ত করার একটি শ্লোগান 
এবং ক্যাডারদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ বিষয়ের আরেকটি শ্লোগান-_-এই 
দুটো শ্লোগানই একসাথে তোল! আমাদের পক্ষে সম্ভব এবং উচিত 
ছিল না। 

মেই কারণেই কৃংকৌশলকে আয়ত্ত করার সম্বন্ধে পুরানো শ্লোগানটিকে 
এখন অবশ্তই বলশেভিকবাদকে আরত্ত করার, ক্যাভারদের রাজনৈতিক 
প্রশিক্ষণ দেওয়ার এবং আমাদের রাজনৈতিক অবস্ব বর্জন করার নতুন শ্লোগান 
দিয়ে সম্পূরণ করতে হবে । 

৭। এই পচা তব্টটাকে আমাদের অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে ও দূরে 
হটিয়ে দিতে হবে যে আমাদের সম্পন্ন প্রতোকটি অগ্রগতির সাথে সাথে এখানে 
শ্রেণী-সংগ্রামও অবশ্ঠই প্রশমিত হবে এবং আমরা যত বেশি বেশি সাফলা 
অর্জন করব শ্রেণীশত্ররা তত বেশি বেশি পোষ্য হয়ে উঠবে । 

এট “কবল একট] পচা তত্বই নয়, বরং একট। বিপজ্জনক তত্ব কারণ তা 
আমাদের জনগণকে ঘুম পাড়িয়ে দেয়, তাদেরকে একট| ফাদের মধো ঠেলে 
নিয়ে যায় এবং শ্রেণীশক্রকে সোভিয়েত সরকারের বিরুদ্ধে আবার লড়াই স্থুরু 
কবতে সক্ষম করে তালে । 

1 পক্ষান্তরে ঘটনা হল, আমরা ঘত সামনের দিকে অগ্রসর হব, ধত বড় বড 
' সাফল্য আমরা অর্জন করব, পরাজিত শোষণকাঁরী শ্রেণীগুলোর অবশিষ্টাংশের 
ক্রোধ হবে তত বেশি, তত বেশি তারা তীক্ষতর পদ্ধতির সংগ্রামের আশ্রয় 
নিতে প্রস্ত হবে, তত বেশি তারা সোভিঘ্নেত রাষ্ট্রে ক্ষতি করতে চাইবে 
' এবং তত বেশি তার। ভাগ্যহতদের শেষ আশ্রর হিসেবে সবচেয়ে বেপরোয়া 
পদ্ধতির সংগ্রামকে আকড়ে ধরবে ২৩ 

এট! অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে ইউ. এস. এস. আর.এএর পরাজিত 
অণীগুলোর অবশিষ্টরা একলা প্রাড়িয়ে নেই । তাব! প্রত্ক্ষ সাহায্য পাচ্ছে 
ইউ. এস. এস আর.এর সীমান্তের ওপারে আনাঁদর যার! শক্র রয়েছে 
তাদের কাছ থেকে । এটা মনে কর! ভূল হবে যে শ্রেণী-সংগ্রামের ক্ষেত্রটি 
ইউ. এস. এস. আর.এর সীমানীর মধোই নিবদ্ধ। শ্রণী-সংগ্রামের একটি 
প্রান্ত ইউ. এস. এম. আর.এর সীমানার মধ্যেই সক্রিয় কিন্তু অপর প্রান্ত 
আমাদের চারপাশের বুর্জোয়া বাষগুলোর সীমানা পেরিয়ে প্রসারিত। 
পরাজিত শ্রেণীগুলোর অবশিষ্টরা এ বিষয়ে অধহিত না থেকে পারে না। 
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আর তারা যেষেতু এ বিষয়ে অবহিত ঠিক সেহেতু তারা তাদের বেপরোয় 
আক্রমণ চালিয়ে যাবে । 

ইতিহাস এটাই আমাদের শিখিয়েছে । লেনিনবাদ এটাই আমাদের 
শিখিয়েছে । 

এইসব কিছু আমাদের অবশ্যই মনে রাখতে হবে এবং মতর্ক থাকতে 
হবে । 

৮।| আরেকটা পচ। তত্বও আমাদের ধ্বংস করতে € দূরে হটিয়ে দিতে 
হবে। সেটা হল এইরকম যে কোনও ব্যক্তি যদি সবদাই ধ্বংসাত্মক 
কাজে রত না থাকে এবং সে যদি এমনকি তার কাজের ক্ষেত্রে কখনও 
কখনও সাকল্যও দেখায় তাহলে সে ধ্বংসবাজ হতে পারে না| 

এই অদ্ভুত তন্বটি এর উদগাতাদের নিবুদ্ধিই প্রকট করে । সবচেয়ে কম 
সময়ের মধ্যে নিজের স্বরূপ উদ্ঘাটিত হয়ে যাওয়াকে যদি এডাঁতে চায় 
তাহলে কোনও ধ্বংসকারীই সদাসর্বদা ধ্বংসাত্মক কাকে রত থাকবে ন1। 
বরং প্রকৃতই যে ধ্বংসকারী সে মাঝেমাঝেই তার কাজের ক্ষেতে সাকল্য 
দেখাবে কারণ সেটাই হল ধ্বংসকারী হিসেবে টিকে থাধার, জনগণের আস্থানে 


জিতে নেওয়ার এবং তাঁর ধ্বংসাত্মক কাঁজকর্মকে চালিয়ে যাওয়ার একমাত্র, 


উপায়। 

আমি মনে করি যে এই প্রশ্নট| পরিষ্কার হয়েছে এবং এর আর ব্যাখ্যার 
দরকার নেই। 

৯। অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগ্তলোর লক্ষ্যম' গ্রাকে রীতিবদ্ধভাবে পূরণ কবে 
চললে ত৷ ধ্বংসাত্মক ফাধকলাপ এবং তজ্জনিত পরিণামকে নাকচ করে দেয় 
এই মর্মে যে তৃতীয় পচ। তত্বটি আছে সেটাও আদাদের অবশ্যই ধ্বংস 
করতে ও দূরে টরানিলা 

এরকম একটা তত্বের একটাই মাত্র উদ্দেশ্য থাকতে পারে, তা হল 
আমাদের বিভাগীয় কর্মকর্তাদের আত্মপ্রশংসাতে স্ড়ন্ড়ি দেওয়া, তাদের 
ঘুম পাডিনে বাঁখ। ও ধ্বংসাত্মক কাজকর্মের বিরুদ্ধে তাদের লড়াইকে দুর্বল 
করে দেওয়া । 

অর্থনৈতিক পরিকল্পনীগুলোর লক্ষ্যমাত্রাীকে রীতিবদ্ধভাবে পূরণ করার 
মানে কি? 

প্রথমত, এটা প্রমাণিত হয়েছে যে আমাদের মবকটি অর্থ নৈতিক 
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সস 


পরিকল্পনা খুবই নীচু পর্যায়ের কারণ সেগুলো আমাদের জাতীয় অর্থনীতিতে 
লুক্কায়িত বিরাট মজুত ও সম্ভীবনাগুলোকে হিসেবে আনেনি । 
দ্বিতীয়ত, স্ব স্ব গণকমিশারমণ্ডলী কর্তৃক অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোর 
সামগ্রিক পরিপূরণ মানে এই নয় যে এরকম বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ শাখা 
নেই যেগুলো তাদের পরিকল্পন! পরিপূরণে ব্যর্থ হয়েছে । পক্ষান্তরে তথ্যাদি 
থেকে এটাই দেখা যায় যে বেশ কিছু গণকমিশারম্গুলী যারা বাখসৰিক 
অর্থ নৈতিক পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রা পূরণ করেছে ব। এমনকি পূরণ করেও 
ছাপিয়ে গেছে, তারা জাতীম্ব অর্থনীতির কিছু খুব গুরুত্বপূর্ণ শাখায় 
পরিকল্পনা পূরণে রীতিমাফিক বার্থ হয়েছে। 
তৃতীক্ষত, এ ব্যাপারে কোনও সন্দেহ নেই যে ধ্বংসকারীদের স্বরূপ যদি 
উদঘাটিত না৷ হত ও তাদেরকে উচ্ছেদ না কর! হত তাহলে অর্থনৈতিক 
পরিকল্পনা পূরণের বিষয়ে পরিস্থিতিটা আরও অনেক খারাপ হত। এটা 
হল এমন একটা ব্যাপার যেটাকে পধালোচ্য তন্বটির দৃরদৃষ্টিহীন উদগাতাদের 
মনে রাখা উচিত । 
চতুর্থত, ধ্বংসকারীর। সাধারণত তাদের ধ্বংসাত্মক কাজ চালানোর সময়টা 
স্থির করে শান্তির আমলের জন্য নয়, সেটা স্থির কর] থাকে যুদ্ধের পূর্বাহ্থের 
বা খোঁদ যুদ্ধেরই সময়ের জন্য । ধরা যাঁক যে আমরা “অর্থনৈতিক পরিকল্পনা- 
গুলোর লক্ষ্যমাত্রাকে রীতিবদ্ধভাবে পূরণ করা র পচা তত্বটি দিয়ে নিজেদেরকে 
ঘুম পাড়িয়ে রাখলাম এবং ধ্বংসকারীদের ছু'লামও না। এই পচা তত্বটির 
উদগাতারা কি অন্ধাবন করেন ঘে আমর ঘদি আমাদের জাতীয় অর্থনীতির 
অঙ্গের মধ্যে এই ধ্বংসকারীদের "অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রাকে 
রীতিবদ্ধভাবে পূরণ করা'র পচ! তব্বে আশ্রয় দিয়ে টিকে থাকতে স্থযোগ 
দিই তাহলে সেই ধ্বংসকারীরা কি বিরাট পরিমাণ ক্ষতিসাধন করতে পারে ? 
এটা কি স্পষ্ট নয় যে "অর্থনৈতিক পরিকল্পনাগুলোর লক্ষ্যমাত্রাকে 
রীতিবদ্ধভাবে পূরণ করার তৰটি হল এমনই এক তত্ব ঘ| ধ্বংসকারীদের 
পক্ষে সুবিধাজনক ? 
১০। শ্তাখানোভ আন্দোলন হল ধ্বংসাত্বক কাজকর্ম নিল করার 
মুখা উপায় এই চতুর্থ পচা তবটিকে আমাদের ধ্বংস করতে ও দূরে হটিয়ে 
! দিতে হবে । 
এই তত্বটি উদ্ভাবিত কর! হয়েছে যাতে স্তাখানোভপস্থী ও প্তাখানোভ 
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আন্দোলন সম্বন্ধে হৈ-চৈ-পূর্ণ বক্বকানির মধ্যে ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে আঘাত- 
টাকে ঠেকানো ষায়। 

কমরেড মলোটভ তার প্রতিবেদনে কতকগুলো ঘটনা উদ্ধত করেছেন 
যেগুলো! দেখিয়ে দেয় যে কুজনেতম্ক ও দনেৎস্‌ অববাহিকার ট্রটস্কিপন্থী ও 
অ-ট্রট স্বিপন্থী ধ্বংসকারীরা। কিভাবে আমাদের রাজনৈতিকভাবে অমনোষোগী 
কমরেডদের আস্থার অমর্যাদা করেছিল, রীতিবদ্ধভাবে তারা স্তাখানোভপন্বীদের 
নাকে দড়ি বেঁধে ঘুরিয়েছিল, বলতে কি তাদের উদ্দেশ্তকে প্রতিহতই করেছিল, 
তারা যাতে সফলভাবে কাজ না করতে পারে সেজন্য ইচ্ছাকৃতভাবে অসংখা 
প্রতিবন্ধক স্থষ্টি করেছিল এবং পরিশেষে তাদের কাজকে বিশৃঙ্খল করে দিতে 
সফল হয়েছিল । ধর] যাক, দনেতস্‌ অববাহিকায় ধ্বংসকারীর যেভাবে মূলধন 
নির্মাণের কাজ চালিয়েছে যাতে কয়লা উত্তোলনের প্রস্তুতিমূলক কাজটা 
অন্থান্ত সমস্ত শাখার কাজ খেকে পিছিয়ে পড়েছে তাতে স্তাখানোভিপস্থীর একা 
কিই বা করতে পাবে ? 

এট! কি পরিষ্কার নয় যে ধ্বংসকারীদের নানান ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে স্তাখানোভ 
আন্দোলনের নিজেরই দরকার আমাদের তরফ থেকে সত্যকারের সহযোগিতার 

| যাতে সেই আন্দোলনকে এগিয়ে নেওয়া যাৰ এবং তাকে তার মহান্‌ লক্ষাপূরণে 
' সক্ষম করা যায়? এটা কি স্পষ্ট নয় থে স্তাখানোভ আন্দোলনের পূর্ণ প্রসারেব 
জন্য একটা প্রয়োজনীয় শর্ত হল ধ্বংসকারীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম, তাকে উৎখাত 
করার, সেই ধ্বংসাত্মক কাঁজকর্মকে দমন করার লড়াই ? 

আমি মনে করি যে এই প্রশ্নটাও পরিষ্কার এবং এর ওপর আর কোনও 
মন্তব্য নিশ্রয়োজন ! 

১১। এই পঞ্চম পচা তত্বাটিকে আমাদের অবশ্যই ধ্বংস করতে হবে ও 
দূরে হটিয়ে দিতে হবে যে উর স্থিপন্থী ধ্বংসকারীদের আব কোনও মজুত শক্তি 
নেই, তার তাদের শেষ ক্যাভারদেরই সংঘবদ্ধ করছে । 

এটা সত্য নয় কমরেভস্‌। কেবল নির্বোধ লোকেরাই এরকম একটা 
তত্বের উদ্ভাবন করতে পারে। ট্রটস্ষিপস্থী ধ্বংসকারীদের মজুত বাহিনী 
রয়েছে। এই যজুতদের মধো সর্বপ্রথমে আছে ইউ* এস. এস. আর-এর 
পরাজিত শোষকশ্রেণীগুলোর অবশিষ্টর । তাদের মধ্যে আছে ইউ. এস. এস. 
আর-এর সীমান্ত ছাড়িয়ে অবস্থিত একটা গোটাসংখ্যক গোষ্ঠী ও সংগঠনগুলো! 
যারা সোভিয়েত ইউনিয়নের প্রতি শক্রভাবাপন্ন । 
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স্তালিন (১৪শ )--১২ 


উদাহরণস্বরূপ, ট্রট-স্কিপস্থী প্রাতিবিপ্রবী চতুর্থ আস্তর্জাতিকের কথা ধরা! যাক 
যার তিন-চতুর্থাংশই তৈরি হয়েছে গুপ্তচর ও বিপথে-চালক দালালদের নিয়ে। 
এটাকে কি একটা মজুত বাহিনী বলা চলে না? এটা কি পরিষ্কার নয় যে 
উটস্কিপস্থীদের গুপ্তচর ও ধ্বংসাত্মক কাজে এই গুপ্তচর-আতন্তর্জাতিকটি শক্তি 
যোগাবে ? 

অথবা উদাহরণস্বরূপ, সেই বদমায়েস স্কেকলোর দলের কথা যে নরওয়েতে 
কট্টর গুধ্চচর ইউ্টস্কিকে আশ্রয়স্থল যুগিয়েছিল এবং তাকে সোভিয়েত 
ইউনিয়ণের ক্ষতি করতে সাহাষা করেছিল । এই গোঠীটা কি একটা মজুত 
নয়? এটা কে অস্বীকার করতে পারে যে এই পপ্রতিবিপ্লবী গোগীট। উট-স্কিপন্থী 
গুপ্তচর ও-ধবংসকারীদের অবাহ তভাবে সাহাধ্য প্রসার করে যাবে? 

অথব। উদাহরণস্বরূপ, ক্বেকলোর মত আরেক বদমায়েসের গোটা ফ্রান্সের 
স্থভেরিন গোষ্ঠীর কথ! ধরুন । সেটা কি একটা মজুত নয় ? এট! কি অস্বীকার 
করা ধেতে পারে যে এই বদমায়েস-গোঠীটাও সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে 
ট্রটস্ষিপস্থীদেরকে তাদের গুপ্তচর ও ধ্বংসাত্মক কাজে সাহায্য করবে? 

জার্মানীর সেই ভদ্গমহোদয় ও ভদ্রমহোঁদয়ার।_রুথ ফিপার, মাসপলোভ ও 
উরবানের! যারা ফ্যাসিবাদীদের কাছে নিজেদের কায়মন বেচে দিয়েছে-_তারাও 
কি টট-স্বিপস্থীদের গুপ্তচর ও ধ্বংসাত্মক কাজের মজুত শক্তি নয়? 

অথব। উদাহবরণত্বরূপ, নামজাদা জোচ্ছোর ইস্টম্যানের নেতৃত্থে আমেরিকার 
প্রসিদ্ধ লেখক গোষ্ঠাটার কথা ধরুন। এইসব কলমবাজ দল্সাবা৷ সোভিয়েত 
ইউনিয়নের শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি কু্স! ব্ষণ করে জীবিকা নির্বাহ করে_ এরা 
কি উটক্সিবাদের মজুত বাহিনী নম? 

না, ট্রট-স্ষিপস্থীর। তাদের শেৰ শক্তিট্রকুই সংঘবদ্ধ করছে এই পচা তত্বটিকে 
বরবাদ করতে হবে। 

১২। পরিশেষে আরেকটা পচ। তত্বকেও আমাদের অবশ্যই ধ্বংস করতে 
ও দূরে হটিয়ে দিতে হবে। সেট! হল এই যে আমরা বলশেভিকরা যেহেতু 
সংখ্যায় অনেক আর সেখানে ধ্বংসকারীর। কম, আমাদের বলশেভিকদের যেহেতু 
লক্ষ লক্ষ মানুষের সমর্থন আছে আর সেখানে উট-স্বিপন্থী ধ্বংসকারীদের সংখ্য। 
দশকের মানে গোণা সম্ভব সেহেতু আমরা বলশেভিকরা! এই মুষ্টিমেয় ধবংসকারী- 
দের উপেক্ষা করতে পারি । 

কমরেডস্‌, এটা ভুল । এই অদ্ভুতের থেকেও অদ্ভুততর তবটি উদ্ভাবিত 
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হয়েছে আমাদের নেতৃস্থানীয় কমরেডদের মেই কারও কারও সাস্তবনাঁব জন্য যার! 
ধ্বংসাত্মক কাঁজকর্ষের মোকাবেলার লড়াইয়ে নিজেদের অক্ষমতার জন্য স্বীয় 
কাজে বার্থতী স্বীকার করেছেন। তাদের সতর্কতাকে শিথিল করার জন্য, 
তাদেরকে শান্তিতে ঘুমাতে দেওয়ার জন্য এটি উদ্ভাবিত হুয়েছে। 

অবশ্যই এটা সতা যে বলশেভিকদের যেখানে লক্ষ লক্ষ মানষের সমর্থন 
আছে সেখানে উটংক্ষিপন্থী ধ্বংসকারীদের আছে মাত্র কিছু বাক্তির সমর্থন। 
কিন্ত এ থেকে এটা কখনই প্রতিপন্ন হয় না| যে ধ্বংসকারীরা আমাদের ওপর 
খুব গুরুতর আঘাত হানতে সক্ষম নয়। (আহত করতে ও ক্ষতিসাধন করতে 
একটা বিরাটসংখ্যক লোকের প্রয়োজন নেই । নীপার বাধ তৈরি কবতে গেলে 
হাঁজার হাজার শ্রমিককে কাজে লাগতে হয় । কিন্ত সেটাকে উড়িয়ে দিতে হলে, 
মাত্র গোটা বিশেক লোকের দরকার 1) একট। যুদ্ধে জয়লাভ করতে হলে 
কয়েকটি লাল ফৌজ বাহিনীর দরকার হতে পারে । কিন্তু রণাঙ্গনে এই লাভকে 
উল্টে দিতে সেনাবাহিনীর সদরদপ্তরে বা এমনকি ডিভিশন সদরদপ্তরেও অল্প 
কিছু গুপ্তচরের দরকার ঘাতে আক্রমণের পরিকল্পনা চুরি করে নেওয়া! যায় ও 
সেটাকে শক্রপক্ষের হাতে তুলে দেওয়। যায়। একটা বড রেলওয়ে “সত 
নির্মাণের জন্য হাজার হাজার মানুষের দরকার । কিন্তু ত! উডিয়ে দেওমার 
জন্য অল্পসংখাকই যথেষ্ট । এরকম শত শত দৃষ্টান্তের উদ্ধৃতি সম্ভব । 

ফলত, এই ঘটন। দিয়ে আমাদের কিছুতেই নিজেদেরকে আশ্বস্ত কর 
চলবে না ওরা, ট্রটস্ষিপন্থীরা যেখানে স্বল্পনংখাক আমর] সেখানে বহুসংখাক | 

আমদের অবশ্যই দেখতে হবে যে একজন উরটক্ষিপন্থী ধ্বংসকাবীও যেন 
আমাদের সারিতে পড়ে ন। থাকে । 

আমাদের কাজের ক্রটিগুলে। যা আমাদের সমস্ত সংগঠনে_ অর্থ নৈতিক, 
সোভিয়েত, প্রশাসনিক ও পার্টিসংক্রান্ত সকলের ক্ষেত্রেই সাধাবণ সেগুলো 
কিভাবে দূর করা যায় সেই প্রশ্নে বাপারট! এইরকমই দীড়িয়ে আছে। 

এইসব ক্রি দূর করার জন্য এইসব ব্যবস্থা নেওয়াই প্রয়োজন । 

বিশেষ করে পার্টি সংগঠনগুলে| ও সেগুলোর কাজের ত্রুটির বিষয়ে বল ঘায় 
যে এইসব ত্র দূর করার জন্য প্রয়োজনীয় বাবস্থাগুলে। যথেষ্ট বিস্তারিত- 
ভাবেই খসড়া প্রস্তাবে নির্দেশ করা হয়েছে যেট। আপনাদের বিবেচনার উদ্দেশ্যে 
উপস্থিত করা হয়েছে । সেই কারণে আমি মনে করি যে এইখানে প্রশ্নটির 
এই দিক্টির বিস্তারিত আলোচন!র কোনও প্রয়োজন নেই । 
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আমাদের পার্টি কাঁডারদের রাজনৈতিক প্রশিক্ষণ ও তাদের উন্নত করার 
প্রশ্নের ওপর আমি ছু-চার কথা বলতে চাই । 

আমি মনে করি ঘে ওপর থেকে নীচের স্তর পর্যস্ত আমাদের পার্ট ক্যাডার- 
দের মতাদর্শগত প্রশিক্ষণ দেওয়ার কাঁজে এবং তাদেরকে রাজনৈতিকভাবে 
দৃঢ় করার কাজে আমরা যদি সক্ষম হতাম, যদি আমর সফল হতাম যাতে 
তারা অভ্যন্তরীণ ও আন্তজাতিক পরিস্থিতিতে সহজেই তাদের সম্বন্ধ খুঁজে পেতে 
পারে, ঘদি তাদেরকে পূর্ণ পরিপন্ক এমন লেনিনবাদী ও মার্কসবাদী হিসেবে গড়ে 
তুলতে আমরা সফল হতাম যাতে তারা কোনওরকম গুরুতর তুলভ্রান্তি ছাড়াই 
দেশকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার সমস্যাগুলোর সমাধানে সক্ষম হত তাহলে 
আমর তান্র দ্বারা আমাদের সমন্তাগুলোর নয়-দশমাংশই সমাধান করে 
ফেলতাম । 

আমাদের পার্টির নেতৃত্বদায়ী শক্তিগুলোর ক্ষেত্রে পরিস্থিতিটা কি? 

পার্টির নেতৃত্বদায়ী ্তরের কথা বলতে চাইলে এটা উল্লেখ করতে হয় যে 
আমাদের পার্টিতে ৩,০০০ থেকে ৪,০০০ জন প্রথম সারির নেতা আছে। 
আমি এদেরকে পার্টির জেনাবেল বলব। 

এর পর আছে ৩০,০০০ থেকে ৪০০০০ জন মধা সারির নেতা যারা হল 
আমাদের পার্টির কমিশন্ড অফিসার । 

তারপর আছে প্রায় ১ থেকে ১৫ লক্ষ নীচের পধাঁয়ের পার্ট নেতা যাঁর! 
হুল, বলা যায়, আমাদের পার্টির নন্কমিশন্ড অফিসার । 

যেট| কর্তব্য ত! হল এইসব কম্যাণ্ডিং অফিসারদের মতাদর্শগত মানকে 
উন্নীত করা, রাঁজনৈতিকভাবে তাদেরকে দৃঢ় করে তোলা, তাদেরকে নতুন 
সেইস্ব শক্তি দিয়ে পরিপৃক্ত করা যারা পদোন্নয়নের অপেক্ষায় আছে এবং 
এইভাবেই এই নেতৃস্থানীয় ক্যাডারদের সারিকে প্রসারিত করে তোলা । 

এর জন্য কি কি দরকাব? 

সর্ধপ্রথমে আমাদের পার্টি সেলগ্ুলোর সম্পাদক থেকে সুরু করে আঞ্চলিক 
(05010751) ও গ্রজাতান্ত্রিক (912909110) পার্টি সংগঠনগুলোর সম্পাদক 
পর্যন্ত আমাদের প্রত্যেক পার্টি নেতাকে অবশ্ঠই নির্দেশ দিতে হবে যাতে একটা 
নিদিষ্ট সময়ের মধ্যে তাবা দু'জন ব্যক্তিকে, দু'জন পার্টি কর্মীকে বেছে নেন ঘারা 
তার কাধকরী ডেপুটি হিসেবে কাজ করতে সক্ষম হন। প্রশ্ন উঠতে পারে যে ঃ 
আমর। কোথেকে প্রত্যেক সম্পাদকের জন্য এই ছু'জন ডেপুটি পাব, আমাদের 
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তেমন কোনও লোক নেই, এরকম প্রয়োজন মেটানোর মত কোনও কর্মী 
নেই । কমরেডস্, এটা ভূল । আমাদের হাজার হাঁজার যোগা ও প্রতিভাবান 
লোক আছে । আমাদের যেটা করতে হবে তা! হল তাদেরকে জান! ও সমন্নমৃত 
তাদের পদোননত করা যাতে যতক্ষণ ন। তারা পচতে সুর করছে ততক্ষণ একটা 
জায়গায় বেশি দিন তাদের আটকে না রাখা হয়। খুঁজুন, তাহলেই পেয়ে 
যাবেন । 

পুনশ্চ। পার্টি সেল্গুলোর সম্পাদকদের পার্টিশিক্ষা ও পু»্প্রশিক্ষণের 
জন্য প্রত্যেক আঞ্চলিক কেন্দ্রে চার মাঁসের "পার্টি পাঠক্রম চালু করতে হবে। 
সমস্ত প্রাথমিক পার্টি সংগঠনের (সেল্‌) সম্পাদকদের এই পাঠক্রমগলোয় 
পাঠাতে হবে এবং তারা যখন তা শেৰ করে ঘরে ফিরবে তখন তাদের 
ডেপুটিদের ও প্রাথমিক পার্টি সংগঠনগুলোর সবচেরে যোগা সদশ্তদের এই 
পাঠক্রম গুলোয় পাঠাতে হবে । 

পুনশ্চ | জেল! সংগঠশগুলোর প্রথম সম্পাদকদের রাজনৈতিক পুশ- 
প্রশিক্ষণের জন্য ইউ. এস. এস. আঁর-এর, ধরুন, দশটি সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ 
কেন্দ্রে আট মাসের “লেনিন পাঠক্রম" খুলতে হবে। জেলা ও অঞ্চল পার্ট 
সংগঠনগুলোর প্রথম সম্পাদকদের এই পাঠক্রমগুলোর পাঠাতে হবে এবং তান। 
(সেটা শেষ কবে ঘরে ফিরে এলে তাঁদের ডেপুটিদের এবং জেলা ও অঞ্চল পার্ট 
সংগঠনগুলোর সবচেয়ে যোগ্য সদশ্যদের সেখানে পাঠাতে হবে | 

পুনশ্চ । শহর সংগঠনগুলোর সম্পাদকদেখ মতাদর্শগত পুনপ্রশিক্ষণ ও 
রাজনৈতিক উন্গয়নের জন্য সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটির অধীনে ছ'মাশের “পার্টির ইতিহাস ও কর্মনীতি শিক্ষার পাঠক্রম খুলতে 
হবে। শহর পার্ট সংগঠনগুলোর প্রথম ও দ্বিতীর সম্পাদকদেব এই পাঠক্রমে 
পাঠাতে হবে এবং যখন তার! সেটা সেরে ফিরে আনবে তখন পাঠাতে হবে 
শহর পার্টি সংগঠনগুলোর সবচেয়ে যোগ্য সদস্যদের । 

পরিশেষে, সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীর কমিটির 
অধীনে “অভ্যন্তরীণ ও আন্তর্জাতিক নীতিসংস্রান্ত প্রশ্নসমূহের ওপর একটি 
ছ'মাসের “সম্মেলন' খুলতে হবে। জাতীয় কমিউনিস্ট পার্টিগুলোর কেন্দ্রীয় 
কমিটিসমূহের আঞ্চলিক ও এলাকাগত (15111970151) সংগঠনগুলোর প্রথম 
সম্পাদকদের পেখানে পাঠাতে হবে । এই কমরেডদের একটা নয়, বরং কয়েকটি 
এমন বদলি কর্মীদল যোগাতে হবে যারা আমাদের পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির 
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নেতাদের স্থানে আসীন হওয়ার যোগা । এটা করা উচিত ও অবশ্ঠই করতে 
হবেও। 

এবার আমি, কমরেডস্‌, ইতি টানব। 

আমরা এইভাবে আমাদের কাজের প্রধান ত্রটিগুলো নির্দেশ করেছি 
যেগুলো আমাদের অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক ও পার্টিসংক্রান্ত সকল সংগঠনের 
ক্ষেত্রেই সাধারণ এবং সেই ক্রটিগুলোও নির্দেশ করেছি ষেগুলে। বিশেষ করে 
কেবল পার্টি সংগঠনসমূহের সঙ্গেই জড়িত, যেগুলোকে শ্রমিকশ্রেণীর শক্ররা 
তাদের বিপথে-চালনাকারী ও ধ্বংসাত্মক, গুপ্তচর ও সন্ত্রাসবাদী কাঁজে 
লাগিয়েছে । 

এইসব ক্রাটিকে দূর করার জন্য এবং বিদেশী গোয়েন্দা বিভাগগ্তলোর 
উটংক্কিপস্থী-ক্যাপিবাদী দালাদের বিপথে-চালনাকারী, ধ্বংসাত্মক, গুপ্রচর ও 
সন্ত্রাসবাদী আক্রমণের ধারকে অকেজো! করে দেওয়ার জন্য যেসব মুখ্য ব্যবস্থা- 
গুলো গ্রহণীয় আমরা সেগুলোকেও নির্দেশ করেছি । 

প্রশ্ন ওঠে যে এই সমস্ত ব্যবস্থাকি আমরা গ্রহণ করতে সক্ষম, তার 
জন্য সমস্ত প্রয়োজনীয় মাঁধাম কি আমাদের আছে? 

নিঃসন্দেহেই আমরা এগুলে! পারি। পারি এই জন্য যে এইসব ব্যবস্থৃ' 
গ্রহণের জন্য দরকারি সমন্ত মাধ্যম আমাদের আছে । 

আমাদের অভাব কিসের ? 

আমাদের কেবল একট] জিনিসের অভাব আছে, তা হল আমাদের অযত্ন, 
আমাদের আত্মসস্তষ্টি, আমাদের রাজনৈতিক দৃরদৃষ্টিহীনতা থেকে নিজেদেরকে 
মুক্ত করার জন্য তৎপবতা । 

ওখানেই হল বাধা । 

আমরা যারা পু'জিবাঁদকে উচ্ছেদ করেছি, যারা সমাজতন্ত্রকে মূলত নির্মাণ 
করেছি ও বিশ্ব-সাম্যবাদের মহান্‌ পতাকাকে উধের্ব তুলে ধরেছি সেই আমরা! 
কি এই হাস্যকর ও নির্বোধস্থলভ ব্যাধি থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করতে 
পারি না? 

এ বিষয়ে সন্দেহ করার বোঁনও কারণই আমাদের থাকতে পারে না থে 
আমরা নিশ্চয়ই এর থেকে নিজেদেরকে মুক্ত করব অবশ্ত যদি আমরা! সেটা 
চাই। আমরা এর থেকে নিজেদেরকে নিছক মুক্তই করব না, আমরা, 
মুক্ত হব বলশেভিক পদ্ধতিতে, সৃত্যকাঁরের আগ্রহ নিয়ে । 
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আর যখন আমর! এই নির্বোধস্থলভ ব্যাঁধি থেকে মুক্ত হব তখন আমর! 
পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে একথা বলতে পারব যে ঘরে-বাহিরের কোনও শক্রকেই 
আমর ভয় পাই না, আমরা তাঁদের আক্রমণকে ভয় পাই না কারণ অতীতে 
যেমন আমরা সেগুলোকে ধ্বংস করেছি ও আজকে যেমন সেগুলোকে ধ্বংস 
করছি তেমন ভবিষ্যতেও আমরা সেগুলো ধ্বংস করব । (করতালি ।) 


প্রাভদ্‌' 
২৯শে মাচ, ১৯৩৭ 
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বিতর্কের জবাবে ভাষণ 


৫ই মার) ১৯৩৭ 


কমরেডস্‌ যে বিষয়টি নিয়ে আমরা আলোচন। করছি আমার প্রতিবেদনে 
তার প্রধান সমশ্যাগুলে। শিয়ে আমি বক্তব্য রেখেছি । বিতর্ক থেকে এটা 
দ্রেখা গেছে যে আমাদের মধ্যে এখন সম্পূর্ণ ভাবনাগত স্বচ্ছতা এসেছে, কর্তব্য- 
গুলোকে আমর। অন্গধাবন করেছি এবং আমর! আমাদের কাজের ক্রটিগুলোকে 
দূর করতে -তৈরি । কিন্তু বিতর্ক থেকে এটাও দেখা গেছে যে আমাদের 
সাংগঠনিক ও বাজনৈতিক ব্যবহারিকতার কতকগুলো স্নিরিষ্ট প্রশ্ন আছে 
যার ওপর এখনও সম্পূর্ণ ও পরিষ্কার উপলদ্ধি নেই। আমি এরকম সাতটি 
প্রশ্ন দেখেছি । 

এই প্রশ্বগুলে। সন্বন্দে আমাকে দু-চার কথ বলার অনুমতি পিন । 

(১) আমরা এটা নিশ্চয়ই ধারণা করে নেব যে প্রতোকেই এখন এ-কথ। 
বোঝেন ও উপলব্ধি করেন ঘে পার্টির রাজনৈতিক সমস্যাগুলোকে যখন ছোট 
করে দেখা হম ও ভুলে যাওয়া হয় তখন অর্থ নৈতিক অভিযানে অতিরিক্ত 
আত্মনিয়োগ ও অর্থনৈতিক সাফলোর ঢেউয়ে নিজেদেরকে ভেসে যেতে 
দেওয়া একট। কানাগলিতে খেলে ঢুকিয়ে দের। ফলত, পার্টি কমীদের নজরটাকে 
অবশ্ঠই পার্টির রাজনৈতিক সমস্তাগুলোর দিকে ঘুরিয়ে দিতে হবে যাতে 
অর্থনৈতিক সাফল্যগুলো৷ পার্টির রাজনৈতিক কাজের সাকলা গুলোর সঙ্গে 
সমন্বিত হতে পারে ও তার পাশাপাশি এগিয়ে চলে | 

ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কিভাবে পার্টির রাজনৈতিক কাজকে নতুন করে জোরদার 
করার কর্তব্যটিকে, পার্টি সংগঠনগুলোকে ছোটখাট অর্থ নৈতিক খুটিনাটি থেকে 
মুক্ত করার কর্তব্যটিকে পালন করা যায়? বিতর্ক থেকে এটা স্পষ্ট যে কিছু 
কিছু কমরেড এব থেকে একট| ভূল সিদ্ধান্ত টানতে উদ্গ্রীব__তা৷ হল এই ষে 
অর্থনৈতিক কাজগুলোকে এখন পুরোপুরি বর্জন করতে হবে। সর্বক্ষেত্রেই 
এরকম ক থাকে ঘ। কার্যত বলে থাকে যে, যাক বাবা, এইবার আমরা ঈশ্বরের 
কপায় অর্থ নৈতিক ব্যাপার থেকে মুক্ত হলাম, এখন আমরা পার্টির রাজনৈতিক 
কাজের প্রতি আমাদের নজর নিবদ্ধ করতে পারব । এই সিদ্ধান্তটি কি সঠিক ? 
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না, এটা সঠিক নয় । আমাদের পার্টি কমরেভরা যখন অর্থনৈতিক সাঁফলোর 
টানে ভেসে গিয়ে রাজনীতিকে বর্জন করেছিলেন তখন তাঁর অর্থ হয়েছিল 
একটা চরমে চলে যাওয়া, এর জন্য আমাদের বড় বেশি মুল্য দিতে হয়েছিল । 
এখন ঘদি কিছু কমরেড পার্টির রাজনৈতিক কাজকে নতুন করে জোর দেওয়ার 
কাজে হাত লাগাতে গিয়ে অর্থনৈতিক কাজকে বর্জন করার কথ। ভাবেন তাহলে 
সেটা হবে আরেক চরমে যাওয়া আর সেজগ্তও আমাদের কিছু কম খুলা 
দিতে হবে না| একট] চরম থেকে অন্য চবমে ছুটে যাওয়! অবশ্যই চলবে না। 
রাজনীতিকে অর্থনীতি থেকে পৃথক করা অস্তব নয়। রাজনীতিকে আামরা 
যতখানি বঙ্গন করতে পারি না, অর্থনীতিকে তার চেষে কিছু বেশি বর্জন 
করতে পারি না। সমীক্ষার সুবিধার জন্য পদ্ধতিগতভাবে মান্ষ সাধারণত 
অর্থনীতির সমস্যাকে বাঁজনীতির মস্ত! থেকে পৃথক করে থাকে । কিন্কু এট। 
ঘে করা হয় তা কেবল পদ্ধতিগতভাবে, কৃত্রিমভাবে, কেবল সমীক্ষার সুবিধার 
জন্য | কিন্ত বাস্তব জীবনে, ধাবহারিক ক্ষেত্রে রাজনীতি অর্থশীতি থেকে 
অবিচ্ছেছা। এ-ছুটে। এক সঙ্গেই থাকে ও এক সঙ্গেই ক্রিঘ্নাশীল। আর থে 
বাক্তিই আমাদের ব্যবহাবিক কাঁজের ক্ষেত্রে অর্থনীতিকে রাজনীতি থেকে 
পুথন করার কথা, রাজনৈতিক কাজের মূল্যে অর্থ নৈতিক কাকে নতুন কনে 
জোরদার করার কথা অথবা পক্ষান্তরে অর্থ নৈতিক কাজেৰ মুলো বাঁজনৈতিক 
কাজকে নতুন করে জোরদার করার কথা ভাবে সে অবশ্যন্তাবীভাবে নিজেকে 
একটা কাঁনাগলিতে পড়ে থাকতে দেখবে । 

পার্টি সংগঠনগুলোকে ছোটখাটি অর্থনৈতিক খুটিনাটি থেকে মুক্ত করা 
এবং পার্টির রীজনৈতিক কাজকে বাড়ানোর সম্বন্ধে খসড়া প্রস্তাবের অন্তভূক্ত 
বিষয়টির অর্থ এই নয় যে আমাদেরকে অবশ্তই অর্থনৈতিক কাজকর্ম ও 
অর্থনৈতিক নেতৃত্ব বর্জন করতে হবে, তার অর্থ নিছক এই যে আমাদের 
পার্টি সংগঠনগুলোকে আর ভবিষ্যতে বাবসায় সংগঠনগ্ুলোকে বিশেষত জমি 
দপ্ধরগুলোকে রহিত করে দিতে এবং তাদেরকে নিজস্ব দাতিত্ব থেকে বঞ্চিত 
করতে অনুমতি দেওয়া চলবে না। পরিণতিক্রমে আমাদের অবশ্যই ব্যবসায় 
সংগঠনগুলোকে নেতৃত্ব দেওয়ার বলশেভিক পদ্ধতিটা শিখতে হবে যেটা হল 
এই সংঠনগুলোকে বীতিবদ্ধভাবে সাহায্য করা, এগুলোকে রীতিবদ্ধভাবে 
শক্তিশালী করা এবং এই সংগঠনগুলোর মাথার ওপর দিয়ে লয়, এগুলোর 
মাধাম দিয়েই রীতিবদ্ধভাবে অর্থনীতিকে পরিচালনা করা। আমাদের 
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অবশ্ঠই বাবসায় সংগঠনগুলোকে এবং প্রাথমিকভাবে জমি দপ্তরগুলোকে 
সবচেয়ে সেরা লোক দিতে হবে, এই সংগঠনগুলোকে সবচেয়ে সের! প্রকৃতির 
তাজা কর্মা দিয়ে ভরিয়ে দিতে হবে যারা তাদের প্রতি অর্পিত কর্তব্যগুলে! 
পালন করতে সক্ষম। এটা করার পরই মাত্র আমরা ধরতে পারি ঘষে 
পার্টি সংগঠনগুলো ছোটখাট অর্থনৈতিক খুঁটিনাটি থেকে একেবারে মুক্ত । 
অবশ্যই এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার এবং এর জন্য কিছু নিদিষ্ট সময়ের 
প্রয়োজন । কিন্তু এটা না কর! পর্যস্ত পার্ট সংগঠনগুলোকে একট! সংক্ষিপ্ত 
সময়ের জন্য কৃষিসংক্রান্ত ব্যাপারগুলো নিয়ে, লাঙল দেওয়া, বীজ বোনা, 
ফসল তোলা ইত্যাদি সমস্ত খুটিনাটি নিয়ে খুব ঘনিষ্ঠভাবে কাজ করে চলতে 
হবে। 
(২) ধ্বংসকারী, বিপখে-চালনাকারী, গুপ্তচর ইত্যাদির সম্বন্ধে দুটি কথা । 
আমি মনে করি যে সবাইয়ের কাছে এটা এখন স্পষ্ট যে আজকের দিনের 
ংসকাবী ও বিপথে-চালনাকারীর! ই্ট-স্কিপন্থী বা বুখারিনপন্থী যে ছদ্মবেশই 
ধরুক না কেন, অনেকদিনই শ্রমিক আন্দোলনের ভেতর তারা আর একটি 
রাজনৈতিক প্রবণতা! হিসেবে নেই, তারা নীতিহীন আদর্শহীন পেশাদার 
ধ্বংসকারী, বিপথে-চালনাকারী, 'গুপ্তচর ও গুপ্তঘাতকদের একট] দলে রূপান্তরিত 
হয়ে গেছে। এই ভদ্বলোকদের অবশ্ঠই শ্রমিকশ্রেণীর শক্র হিসেবে, 
আমাদের দেশের প্রতি বেইমান হিসেবে নির্মমভাবে ধ্বংস ও নিমূল করতে 
হবে। এটা পরিক্ষার এবং এর আর বাখার দরকার নেই। 
কিন্তু প্রশ্ন ওঠে এই যে কিভাবে এই জাপ-জার্মীন উ্ট-স্কিপন্থী দালালদের 
ধ্বংস ও নিমৃল করার কর্তব্যটি ব্যবহারিক ক্ষেত্রে কার্যকরী করা হবে? এর 
অর্থ কি এই যে শুধু সত্যকারের ট্রট-স্কিপস্থীদেরই নয়, সেই সঙ্গে যারা কোনও 
না কোনও সময়ে ট্রটস্ষিবাদেব দিকে ঢলেছিল এবং তারপর অনেকদিন 
আগেই উটংক্ষিবাদকে বর্জন করেছে তাদেরও প্রতি আমাদের অবশ্তই আঘাত 
হানতে ও তাদেরকে নিমূল করতে হবে? শুধু যার! সত্যকারের উরটস্কিপন্থী 
ংসকারী চর তাদেরই নয়, সেই সঙ্গে যারা কোনও না কোনও সময় কিছু 
কিছু ট্রটস্কিপস্থী যে পথ বেয়ে গিয়েছে সেই পথ ধরেই গেছে তাদেরও 
প্রতি আমাদের অবশ্ঠই আঘাত হানতে হবে ও তাদেরকে নিমূল করতে 
হবে? সব সময়েই এই প্লেনামে এরকম কণ্ঠ শোনা গেছে । প্রস্তাবটি 
এইরকম একটা ব্যাখ্যাকে কি সঠিক বলে গণ্য করা যেতে পারে? না, 
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তা সঠিক বলে গণ্য করা যায় না। অন্য সব কিছুর মত এই ক্ষেত্রটিতেও 
একটি আলাদা, একক দৃষ্টিভঙ্গী প্রয়োজন । একই মাপকাঠি দিয়ে আপনি 
সব কিছুকে মাপতে পারেন না । এরকম একটা পাইকারী দৃষ্টিভজী কেবল 
সত্যকাঁরের উট-স্কিপন্থী ধ্বংসকারী ও গুপ্তচরদের বিরুদ্ধে লড়াইকেই বাধা দিতে 
পারে। 

আমাদের দায়িত্বশীল কমরেডদের মধ্যেই বেশ কিছু প্রাক্তন ট্রট স্ষিপস্থী 
আছেন যাঁরা বহু দিন আগে ট্রটসস্কিবাঁদকে বর্জন কবেছেন ও উটস্ষিবাদের 
বিরদ্ধে কিছু কম লড়াই করছেন না, বরং আমাদের সেইসব কিছু কিছু 
সম্মাননীয় কমরেড যারা কখনও ট্রটক্ষিবাদের দিকে চলেননি তাদের চাইতে 
বোধ হয় আরও বেশি কার্ধকরীভাবেই লড়াই করছেন। এই ধরনের 
কমবেডদের প্রতি এখন কলঙ্ক আরোপ করা বোকামি হবে । 

আমাদের কযমরেজদের মধো এরকম কেউ কেউ আছেন যাব মতাদর্শগত- 
'ভাবে সর্বদাই ট্রটস্কিবাদের বিরোধী ছিলেন তবু তা সত্বেও তার! ট্রটস্থিপন্থী 
ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাদ! আলাদাভাবে বাক্তিগত সংযোগ বজায় রেখেছিলেন 
আৰু ট্রটস্কিবাদের ব্যবহারিক লক্ষণগুলো তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠতেই 
তারা সেই সম্পর্ক ভেঙে দ্রিতে দ্বিধা বোধ করেন নি। অবশ্ঠ এটাই আরও 
ভাল হত যদি তার! ট্রটস্কিপস্থী ব্যক্তিদের সঙ্গে তাঁদের ব্যক্তিগত মিত্র 
সম্পর্কটি কিছু বিলম্বের পরেই মাত্র বিচ্ছিন্ন না করে তৎক্ষণাৎ বিচ্ছিন্ 
করতেন। কিন্তু এই ধরনের কমরেডদেরকে উ্টসস্কিপস্থীদের সঙ্গে একত্র 
মিশিয়ে দেওয়া! বোকামি হবে । 

(৩) সঠিক লোক বাছাই করা ও সঠিক জায়গায় তাঁদেরকে নিয়োগ 
করার অর্থকি? 

এর অর্থ হল প্রথমত, কর্মীদেরকে রাজনৈতিক নীতি অন্ুসারে অর্থাৎ 
তাঁরা রাজনৈতিক বিশ্বাসলাভের যোগ্য কিনা সেটা বিচারের পরেই বাছাই 
করা; আর দ্বিতীয়ত, কর্মীদেরকে কর্মপরিচালনামূলক নীতি অনুসারে 
অর্থাৎ তারা ওরকম এবং ওরকম একটা নিদিষ্ট কাজের যোগা কিন! 
নেট! বিচারের পরেই বাছাই কর]। 

এর অর্থ হল এই ঘে জনগণ খন একজন কর্মীর কর্মপরিচালনাসংক্রাস্ত 
যোগ্যতার প্রতিই নিজেদের আগ্রহ দেখায় কিন্তু তার রাজনৈতিক রূপের 
ব্যাপারে আগ্রহ দেখায় না তখন যেন কর্মপরিচালনামূলক দৃষ্টভঙ্গীকে 
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'একটি সংকীর্ণ কর্মপরিচালনামূলক দৃষ্টিভঙ্গীতে অবশ্যই রূপান্তরিত না 
কর] হয়। 

এর অর্থ হল এই যে জনগণ যখন কর্মীর রাজনৈতিক রূপের প্রতিই 
নিজেদের আগ্রহ দেখায় কিন্তু তার কর্মপরিচালনাসংক্রান্ত যোগ্যতার প্রতি 
আগ্রহ দেখায় ন৷ তখন রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গীকে একক ও অনন্য দৃষ্টিভঙ্গীতে 
অবশ্যই রূপান্তরিত কর। চলবে না। 

এটা কি বল! যেতে পারে যে আমাদের পার্টি কমরেডরা এই বলশেভিক 
বিপানটিকে সর্বদা মেনে চলেছেন? ছুর্ভাগাবশত, তা বলা যেতে পারে না। 
এই প্রসঙ্গটি বর্তমান প্রেনামে উঠেছে। কিন্তু এ-সম্বদ্ধে সবকিছু বল হয়নি । 
মোদ্দ। ব্যাপার হল এই যে এই সঠিক বলে প্রমাণিত ও পরীক্ষিত বিধানটি 
আমাদের বাবহাবিক কাঁজের ক্ষেত্রে প্রায়শই লঙ্ঘিত হয়েছে এবং ত। লক্গিিত 
হয়েছে খুব নিদারুণ্ভাবেই । বহুবারই কর্মীর। বস্তনির্ভর কারণে নিযুক্ত 
হয়নি, পক্ষান্তরে তার| নিযুক্ত হয়েছে নৈমিত্তিক, বিষয়গত, উদাসীন, পেটি- 
বুজোয়া কারণে । বহুবারই তথাকথিত পরিচিত, বন্ধুবান্ধব, এক শহরের 
প্রতিবেশী, বাক্তিগতভাবে বশ্ত লোক, নিজের প্রধানদের প্রশংসাকলায় 
পারঙ্গমদের বাছাই কর! হয়েছে তাদের রাজনৈতিক কর্মপরিচালনাগত 
যোগ্যতাকে আমল না দিয়ে । 

স্বাভাবিকভাবেই দায়িত্বশীল কর্মীদের একটি নেতৃস্থানীয় গোষ্ঠী পাওয়ার 
বদলে আমর। পেয়েছি ঘনিষ্ঠঘব লোকদের একটি ছোট্ট পরিবারকে, একটি এমন 
গোষ্ঠীকে যার সশ্যর। শান্তিতে থাকতে সচেষ্ট, কেউ কাউকে না চটাতে, 
প্রকাশ্যে ঝগড়া না করতে, পরস্পরকে প্রশংসা করতে এবং সময়ে সময়ে কেন্দ্রের 
কাছে নিজেদের সাফল্যের বিষয়ে নীরস ও বিরক্তিকর রিপোর্ট পাঠাতে সচেষ্ট । 

এটা বুঝতে অস্ত্রবিদা নেই যে এরকম একট] পারিবারিক পরিবেশে 
কাজের ক্রটিগুলোর সমালোচনার অখবা কাজের “নতাদের আত্ম- 
সমালোচনার কোনও স্থান থাকতে পারে না। 

এরকম একটা পারিবারিক পরিবেশ নিশ্চিতভাবেই আত্মসন্মানবোধহীন 
বাক্তিদের মধ্যে পাবষ্পবিক তোষামোদচর্চার একট। অনুকুল মাধাম গড়ে তোলে 
এবং সেই কারণেই এর সঙ্গে বলশেভিকবাদের কিছু মিল নেই। 

কমরেড মিজৌয়ান ও কমরেড ভাইনোভের উদাহরণটা ধরুন । প্রথমজন 
কাজাথস্তান এলাক। পার্টি সংগঠনের সম্পাদক ও দ্বিতীয়জন হলেন 
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ইয়ারোঙ্লাভ্‌ল্‌ অঞ্চল পার্টি সংগঠনের সম্পাদক | আর আমাদের মধ্যে এরা 
নিকষ্ঠতম ব্যক্তি নন। কিন্তু কিভাবে তার কর্মী নিয়োগ করেন ? প্রথমজন 
ভ্রিশ-চল্লিশ জন “নিজের লোককে আজারবাইজান ও উর্াল যেখানে তিনি 
আগে কাজ করতেন সেখান থেকে কাজাখ স্তানে টেনে নিয়ে গেলেন ও 
তাদেরকে কাজাখস্তানের দায়িত্বশীল সব পদে বসিয়ে দিলেন। দ্বিতীর জন 
যেখানে তিনি আগে কাজ করতেন সেই দনেৎ্স অবাহিকা থেকে জনাবারোর ও 
বেশি “নিজের লোককে ইয়ারোশ্লাভলে টেনে নিয়ে গেলেন ও সেখানে 
তাদেরকে দায়িত্বশীল সব পদেও বসিয়ে দিলেন। সুতরাৎ কমকেড মিজেোরান 
তার নিজের গোষ্ঠাটি পেলেন। আর কমরেড ভাইনোভ পেলেন তার 
নিজের গোষ্ঠীটি। লোক বাছাই ও কাঁজে শিরোগের খলশেভিক পদ্ধতির 
দ্বারা পরিচালিত হয়ে তারা কি স্থানীয় জনগণের ভিতর থেকে কমী বাছাই 
করতে পারতেন না? নিশ্চয়ই সেটা তারা পারতেন । কেন তাহলে তার। 
সেট। করলেন না? এর কারণ হল কমা বাছাইয়েব ব্লশেভিক পদ্ধতিতে 
উদাসীন পেটি-বুজোয়। দৃষ্টিভঙ্গীর সম্ভাবন। থাকতে পারে না, থাকতে পাবে না 
পরিবার ও গোষ্ঠী নীতির ভিত্তিতে কষী বাছাইয়ের সম্ভাবন।। তছুপরি 
নিজেদের প্রতি ব্যক্তিগতভাবে নিষ্ঠাবান মু।নুষদের ভেতর থেকে কমী বাছাই 
করে এই কমরেডর। স্পষ্টতই কিছুট! মাত্রায় নিজেদেরকে স্থানীয় জনগণ ও 
কেন্দ্রীয় কমিটির থেকে স্বাধীন করতে চেয়েছিলেন । ধরা যাক কোনও না! 
কোনও পরিস্থিতির দরুণ কমরেড মিজৌোয়ান ও কমরেড ভাইনোভকে 
তাদের বর্তমান কর্মক্ষেত্র থেকে অন্যত্র স্থানান্তর করা হল । এইরকম অবস্থায় 
তাদের 'লেজগ্রলো' নিজে তারা কি করবেন? যেখানে তারা কাজ করতে 
ধাচ্ছেন আবাব সেই নতুন জায়গাতেও কি এদেরকে তারা টেনে শিয়ে 
যাবেন? 

যথাযথভাবে কম! বাছাই ও নিয়োগের বলশেভিক বিধানটিকে লঙ্ঘন করার 
ফলে এইরকম অদ্ভুত পরিস্থিতিই চলে আসে। 

(৪) কমীদের পরীক্ষা করা, কর্তব্যগুলো পালিত হচ্ছে কিন। সেটাকে 
অনুসন্ধান কর বলতে কি বোঝানো হয়? 

কর্মীদের পরীক্ষা করার অর্থ হল তাদের শপথ ও ঘোষণার মাধ্যমেই নয়, 
তাদের কাজের ফলাফলের নিরিখেই তাদের পরীক্ষা করা । কর্তব্যগুলে৷ পালিত 
হয়েছে কিনা সেটা অনুসন্ধান করার অর্থ হল শুধু দপ্তরে ও আহ্ষ্ঠানিক 
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রিপোর্টের মাধ্যমে নয়, সেই সঙ্গে প্রাথমিকভাবে কর্মক্ষেত্রে, বাস্তব ফলাফল 
অনুসারে পরীক্ষা ও অনুসন্ধান করা । 

এরকম পরীক্ষ। ও অনুসন্ধান কি আদৌ প্রয়োজন? নিঃসংশয়েই তা। 
প্রয়োজন । তা প্রয়োজন প্রথমত এই কারণে ঘে কেবল এইরকম পরীক্ষা ও 
অনুসন্ধানের মাধ্যমেই কমীকে জানার, তার সত্যকারের যোগ্যত। নির্দেশ করার 
ব্যাপারে আমরা সক্ষম হই । তা! প্রয়োজন দ্বিতীয়ত এই কারণে যে কেবল 
এইরকম পরীক্ষা ও অনুসন্ধানের মাধ্যমেই আমরা শাসনবিভাগীয় হাতিরারটির 
গুণাপ্চণ নির্দেশ করতে পারি । তা প্রয়োজন তৃতীয়ত এই কারণে ষে একমাত্র 
এই পরীক্ষা! ও অন্ুসন্ধানের মাধ্যমেই নির্ধারিত কর্তব্যগুলোর গুণাগুণ নির্দেশে 
আমর! সক্ষম হয়ে থাকি । 

কিছু কিছু কমবেড ভাবেন যে মানুষকে পরীক্ষা করা যায় একমাত্র ওপর 
থেকে যখন নেতার। নেতৃত্বাধীনদের তাদের কাজের ফলাফলের ভিত্তিতে পরীক্ষা 

বেন । এটা সত্য নয়। কমীদের পরীক্ষা করার ও কর্তব্যগুলো পালিত 

হয়েছে কিন। তা যাচাই করার অন্যতম কার্যকরী ঘাপ্যম হিসেবে অবশ্ত ওপর 
থেকে পরাক্ষ। করার প্রয়োজন আছে । কিন্তু ওপর থেকে পরীক্ষা করলেই 
গোট। পনীক্ষ। প্রক্রিয়াটা আদে ফুরিয়ে যায় না। আরেক ধরনের পরীক্ষাও 
আছে। তা হল নীচের তলা থেকে পরীক্ষা যখন জনগণ, ধখন নেতৃত্বাধীনের 
নেতাদের পরীক্ষা করে, তাঁদের ভুলভ্রান্তির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং কিভাবে 
সেই সুলভ্রান্তির সংশোধন হতে পারে সেগুলো নির্দেশ করে । মানুষকে পরীক্ষ! 
করার সবচেয়ে কাঁখকরী উপায়গুলোর অপ্যে এই ধরনের পরীক্ষারটি অন্যতম । 

পার্টি কর্মীদের সভায়, সম্মেলনে ও সংগ্রামগুলোর পার্টি সদশ্তরা তাদের 
নেতাদের রিপোর্ট শুনে, ভূলক্রটিব সমালোচনা করে এবং সর্বোপরি নেতৃস্থানীয় 
সংস্থাগুলোয় এই ব1 সেই নেতৃস্থানীর কমরেডকে নিবাঁচিত করে অথচ নির্বাচিত 
ন। করে তাদের পরীন্ষ। করে থাকে । আমাদের পার্টির দাবি অনুযায়ী পার্টির 
ভেতরে গণতান্ত্রিক কেন্দ্রিকতার নীতির প্রতি দৃঢ় আঙ্মিষ্ট থাকা, পার্টি 
সংস্াগুলোকে বাধ্যতামূলকভাবে নির্বাচিত করা, প্রার্থ মনোনয়নের ও 
সেব্যাপারে আপত্তি প্রকাশের অধিকার, গোপন বাঁলট, সমালোচনা ও 
আত্মসমালোচনার স্বীধীনতা--এইসব ও অনুরূপ সব পদ্ধতিকে অবশ্যই কার্ধকরী 
করতে হবে যাতে অন্তান্য বিষয়ের সঙ্গে পার্টি সদস্যদের দ্বারা পার্ট নেতাদের 
পরীক্ষা! ও নিয়ন্ত্রণটি স্থগম হয়ে ওঠে । 


অ-পার্টি জনগণেরা তাদের বাবসায়, ট্রেড ইউনিয়ন ও অন্যান্ত নেতাদের 
পরীক্ষা করে অ-পার্টি কমীদের সভাগুলোয়, সকল প্রকারের গণসম্দেলনগুলোয় । 
সেখানে তারা তাদের নেতাদের উপস্থাপিত রিপোর্টগুলে। শোনে, ক্রটিগুলোকে 
সমাঁলোচন। করে এবং এই ক্রটিগুলোকে কিভাবে দূর কর! যেতে পারে সেই 
পথট। দেখিয়ে দেয় । 
পরিশেষে, জনসাধারণও সর্বজনীন, সমাজ, প্রত্যক্ষ ও গোঁপন ভোটের 
মাধ্যমে সোভিয়েত ইউনিয়নের সরকারী সংস্থা গুলোর নির্বাচনের সময়ে দেশের 
নেতাদের পরীক্ষা করে দেখে । 
যেটা কর্তবা তা হল ওপর থেকে পবীক্ষার পদ্ধতিব সঙ্গে নীচেব তলা থেকে 
পরীক্ষার সমন্বয় সাধন । 
(৫) ক্যাডারদেরকে তাদের নিজেদের ভূল থেকে শিক্ষা দেওয়াৰ 
অর্থকি? 
লেনিন আমাদের শিখিয়েছিলেন যে বিবেকপরায়ণভাবে পার্টির ভূলগুলোকে 
প্রকাশ করা, এইসব ভুলের উতসন্বরূপ কারণগুলোকে সমীক্ষা করা এবং 
কিভাবে এই তুলগুলোকে দূর কর! যায় সেই পথ দেখিয়ে এয়া হল পার্টি 
কাভাবদের সঠিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদানের, শ্রমিকশ্রেণী ও মেহনতি জনগণকে 
স্টিক প্রশিক্ষণ ও শিক্ষাদানের নিশ্চিততম পদ্ধতিগুলোর অন্ততম ! লেনিন 
বলেছেন £ 
'পার্টির আন্তরিকতা যাচাই করার এবং কিভাবে ত| নিজের শ্রেণীর 
প্রতি ও মেহনতি জনগণের প্রতি ব্যবহ'রিক ক্ষেত্রে তার দায়িত্বগুলো৷ 
পালন করছে সেট! যাঁচাই করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও নিশ্চিততম পদ্ধাতি- 
গুলোর অগ্যতম হল একটি রাজনৈতিক দলের তার নিজের ভুলত্রান্তিগুলোর 
প্রতি দৃষ্টিভঙ্গী । একট! ভুলকে প্রকাশ্ঠে স্বীকাব করা, তার কারণগুলো 
উদঘাটন কর।, কি অবস্থায় সেই ভূলটা ঘটেছিল তা৷ বিশ্লেষণ করা, সেটাকে 
ংশোধনের উপায়গ্তলোকে মনোযোগ দিয়ে সমীক্ষা করাঁ_এ' গুলোই হল 
একটি নিষ্ঠাবান দলের চিহ্ন; এর অর্থ হল তার কর্তব্য গুলে। পালন করা, 
এর অর্থ হল শ্র্ণীকে ও তারপরে ব্যাপক জনগণকে শেখানে। ও প্রশিক্ষণ 
দেওয়া ।' 
এর অর্থ হল এই ঘে আমাদের মধ্যে প্রায়শই যেটা করা হয় সেরকমভাবে 
বলশেভিকদের নিজেদের ভূলগুলোকে উপরসা নজর দিয়ে উড়িয়ে দেওয়া, 
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নিজেদের ভূলগুলো স্বীকার করতে ছলন! কর] কর্তব্য নয়। বলশেভিকদের 
কর্তব্য হল সতভাবে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ভূলগুলোকে স্বীকার করা, যে-পথে 
সেই ভুলগুলো! দূর কর! যায় সেটাকে সতভাবে ও প্রকাশ্তে নির্দেশ করা এবং 
নিজেদের ভূলগুলোকে সতভাবে ও প্রকাশ্যে সংশোধন করা। 

আমি একথা বলব না ঘে আমাদের অনেক কমরেড এটা সানন্দে করতে 
রাজী হবেন। কিন্তু বলশেভিকর। ঘদি সত্যসত্যই বলশেভিক হতে চায় তাহলে 
নিজেদের ভূলগুলে৷ প্রকাশ্যে স্বীকার করার, সেগ্তলোর কারণ উদঘাটন করার 
ও কিভাবে সেগুলো সংশোধন করা যায় ত' নির্দেশ করার আর এইভাবেই 
পার্টিকে তার ক্যাভারদের একটি সঠিক প্রশিক্ষণ ও সঠিক রাজনৈতিক 
শিক্ষা্দানে সাহায্য করার সাহস তাঁদের থাকতেই হবে। কারণ একমাত্র এই 
পথেই, একঘাত্র প্রকাশা ও সৎ আত্মসমালোচনার একটি পরিবেশের মধ্যেই 
প্রকৃত বলশেভিক কাডারদের শিক্ষাদান সম্ভব, সম্ভব প্ররৃত বলশেভিক 
নেতাদের শিক্ষাদান । 

লেনিনের তন্টির সঠিকতা নির্দেশ করার জন্য ছুটি দৃষ্টান্ত দেব। 

উদাহরণস্বরূপ, যৌথ খামার নির্মাণের ক্ষেত্রে আমাদের তৃলগুলোর কথা 
ধরুন। আপনাদের নিঃসন্দেহে মনে আছে ১৯৩০ সালের কথ। যখন আমাদের 
পার্টি কমরেডরা ভেবেছিলেন যে তিন-চার মাস সময়ের মধ্যেই তার। কৃষক 
সমাজকে যৌথ খামার নির্মাণে সরিয়ে নিয়ে যাওয়ার অতান্ত জটিল সমস্যাটির 
সমাধান করতে পারবেন এবং যখন পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটি এইসব অত্যুৎসাহী 
কমরেভকে ঠাগড। করাটা বাধ্যতামূলক বলে মনে করেছিলেন। সেটা ছিল 
আমাদের পাট জীবনের সবচেয়ে বিপজ্জনক সমরগুলোর অন্যতম । ভুলটা 
ছিল এই যে আমাদের পার্টি কমরে-রা যৌথ খামার নির্মাণের স্বেচ্ছাথুলক 
প্রকৃতি সম্বন্ধে বিস্বৃত হন়েছিলেন, তারা ভূলে গেছিলেন যে প্রশাসনিক চাপ 
দিয়ে কৃষকদেরকে যৌথ খামারের পথে নিয়ে যাওয়া যায় না, তারা ভূলে 
গেছিলেন যে যৌথ খামার নির্মাণের জন্য কয়েকটা মাস নয়, কয়েক বছরের 
সযত্র ও চিন্তাশীল কাজ দরকার২৪ | তার! এসব বিস্বৃত হয়েছিলেন এবং 
নিজেদের ভুলগুলোকে স্বীকার করতে চাননি । আপনাদের নিশ্চয়ই মনে 
আছে যে সাফল্যবিহ্বল কমব্েডদের সম্বন্ধে কেন্দ্রীর কমিটি উল্লেখ করেছিলেন 
এবং জেলাগুলোয় আমাদের কমরেডকে বেশি তাড়াহুড়ো! করে না এগোনোর 
জন্য ৭ বাস্তব পরিস্থিতিকে অবহেল! না করার জন্ত যে সতর্কবাণী তারা; 
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উচ্চারণ করেছিলেন সেটা প্রতিকূল সাড়া পেয়েছিল। কিন্তু কেন্দ্রীয় কমিটিকে 
শ্রোতের বিরুদ্ধে যাওয়া থেকে ও আমাদের পার্টি কমরেডদেরকে সঠিক 
পথে ফেরানো থেকে তা ঠেকাতে পারেনি । এটা ঘখন সবাইয়ের কাছে 
স্পষ্ট যে আমাদের পার্ট কমরেডদের সঠিক পথে ফিরিয়ে এনে পার্টি তার 
লক্ষ্য অর্জন করেছিল। এখন আমাদের যৌথ খামার নির্মাণের জন্য ও 
যৌথ খামারের নেতৃত্বের জন্য হাজার হাজার চমৎকার কৃষক কমরেড রয়েছে । 
১৯৩০ সালের ভূলভ্রান্তির ওপর নির্ভর করেই এই ক্যাডারদের শিক্ষিত 
করে গড়ে-পিটে তোল! হয়েছিল। কিন্তু পার্টি ঘদি তখন তার ভুলগুলো 
উপলব্ধি না করত এবং সেগুলোকে সময়মত সংশোধন না করত তাহলে আজ 
আমরা এইসব ক্যাভারকে পেতাম না। 

অন্য উদাহরণটি নেওয়া যাক শিল্প নির্মাণের ক্ষেত্র থেকে । শাখতি 
ধ্বংসকাণ্ডের সময়ে আমাদের যেসব ভূলভ্রান্তি ঘটেছিল আমি সেগুলোর 
কথ| বলতে চাইছি । আমাদের ভুল ছিল এই যে শিল্পক্ষেত&্রে আমাদের 
ক্যাডারদের কারিগরি পশ্চাদ্পরতার বিপদটি আমরা সম্পূর্ণ অন্থধাবন করিনি, 
আমরা এই পশ্চাদ্পরতার সঙ্গে নিজেদের মানিয়ে নিয়েছিলাম এবং 
আমাদের নিজেদের কর্মপরিচালনাসংক্রান্ত কাভারদেরকে বুর্জোরা বিশেষজ্ঞদের 
সঙ্গে জড়ানো বাজে কমিশারের ভূমিকায় নিক্ষেপ করে ভেবেছিলাম যে 
আমরা আমাদের প্রতি শক্রভাবাপন্ন বিশেষজ্ঞদের সাহাধ্য নিয়েই ব্যাপক 
সমাজতান্ত্রিক শিল্প নির্মাণ বিকশিত করতে পারব । আপনাদের নিশ্চয়ই 
মনে আছে যে কিরকম অনিচ্ছা নিয়ে আমাদের কর্মপরিচালনা-বিষয়ক 
ক্যাডারের তখন তাদের ভুলগুলো স্বীকার করেছিলেন, কিবকম অশিচ্ছাঁভরে 
তার তাদের পশ্চাদ্পরতা৷ স্বীকার করেছিলেন এবং কিরকম আস্তে আস্তে 
তারা “কুৎকৌশলকে আয়ত্ত" করার শ্োগানটা আত্মস্থ করেছিলেন । বেশ! 
ঘটনাগুলো থেকে দেখা যায় যে “কংকৌশলকে আয়ত্ব করার শ্লোগানটির 
প্রতিক্রিয়া ভালই ছিল এবং তা ভাল ফল দিয়েছিল । আজ আমরা হাজার 
হাজার চমৎকার বলশেভিক কর্মপরিচালনা-বিষয়ক ক্যাডারকে পেয়েছি যারা 
ইতোমধ্যেই কংকৌশলকে আয়ত্ত করেছেন এবং আমাদের শিল্পকে এগিয়ে 
নিয়ে যাচ্ছেন। কিন্ত যেসব কর্মপরিচালনা-বিষয়ক নেতারা নিজেদের 
কারিগরি প্রশ্চাদ্পরতা স্বীকার করেননি তাদের জেদের কাছে পার্টি যদি 
নতি স্বীকার করত, পার্টি যদি তখন তার ভুলগুলোকে উপলব্ধি না করত 
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এবং সেগুলোকে যথাসময়ে সংশোধন না করত তাহলে আজ আমরা এইসৰ 
ক্যাডারকে পেতাম না। 

কিছু কিছু কমরেড বলেন ষে আমাদের ভূলগুলোকে নিয়ে প্রকাস্তে 
কথা বলা ভাল নয় কারণ আমাদের তুলত্রান্তি সম্বন্ধে প্রকাশ্য শ্বীকৃতিকে 
আমাদের শত্ররা আমাদের ছুর্বলতা বলে ভেবে নিতে পারে ও সেটাকে 
নিজেদের কাজে লাগাতে পারে। কমরেডস্, এটা অর্থহীন, একেবারেই 
অর্থহীন। পক্ষান্তরে, আমাদের ভুলগুলো সম্বন্ধে প্রকাশ্য স্বীকৃতি এবং 
সেগুলোর সৎ সংশোধন আমাদের পার্টিকে কেবল শক্তিশালীই করতে পারে, 
শ্রমিক, রুষক ও শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের কাছে আমাদের পার্টির সম্মানকে 
বাড়াতে পারে, আমাদের রাষ্ট্রে শক্তি ও সামর্থকে বাড়াতে পারে। আর 
সেটাই হল আসল ব্যাপার । কেবল শ্রমিক, কৃষক ও শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীরা 
যদি আমাদের সঙ্গে থাকে তাহলেই বাদবাকিরাও চলে আসবে । 

অন্য কমরেডরা বলেন যে আমাদের ভূলগুলোর প্রকাশ্ঠ স্বীকৃতি আমাদের 
ক্যাডারদের প্রশিক্ষণ ও শক্তিবৃদ্ধি ন৷ ঘটিয়ে বরং তাদেরকে আরও দুর্বল ও 
অস্থির করে তুলতে পারে; আমাদের অবশ্যই আমাদের ক্যাডারদের নিষ্কৃতি 
দিতে হবে ও তাদের দাদ্িত্ব নিতে হবে; আমাদের অবশ্ঠই তাদের নিজেদের 
সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করাটাকে ও তাদের মানসিক শান্তিকে অব্যাহতি 
দিতে হবে। আর তাই তারা প্রস্তাব করেন যে আমরা ষেন আমাদের 
কমরেডদের ভূলভ্রান্তিগুলোকে উপরসা নজর দিয়ে উড়িয়ে দিই, সমালোচনায় 
টিলে দিই এবং আরও যেটা ভাল হয় তাঁহল এই ভূলগুলোকে তুচ্ছ বলে 
গণ্য করি। এ-ধরনের একটা লাইন শুধু ষে আগ্যন্ত ভূল তাই নয়, এটা 
বিপজ্জনকও বটে। এটা বিপজ্জনক সরধগ্রথম মেইসব ক্যাডারের ক্ষেত্রে 
যাদেরকে তারা “নিষ্কৃতি দিতে চায় ও যাদের “দায়িত্ব নিতে চায়। 
ক্যাডারদের ভুলগুলোকে উপরস! নঞ্জর দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে তাদেরকে নিষ্কৃতি 
দেওযা ও তাদের দায়িত্ব নেওয়ার অর্থ হল এইসব কমরেডকেই নিশ্চিত 
খতম করাঁ। ১৯৩০ সালের ভূলগ্তলোকে যদি আমরা উদঘাটন না করতাম 
এবং আমরা যদি আমাদের যৌথ খামারের বলশেভিক ক্যাডারদের সেইসব 
ভুল থেকে শিক্ষিত না করতাম তাহলে আমরা নিশ্চয়ই তাদের খতম 
করতাম। আমাদের শিল্পক্ষেত্রীয় বলশেভিক ক্যাভাদেরও আমরা খতম 
করতাম যদি আমরা শাখতি ধ্বংসকাণ্ডের পময়ে আমাদের কমরেভরা যে 


১৪৯৪ 


স্থুলগুলো করেছিলেন সেগুলোকে উদঘাটন না করতাম এবং এই তুল গুলো! 
থেকে আমাদের শিল্পক্ষেত্রীয় ক্যাডারদের শিক্ষিত না করতাম । আমাদের 
ক্যাডারদের ভূলগুলোকে কেবল উপরসা নজর দিয়ে উড়িয়ে দিয়ে তাদের 
নিজেদের সম্বন্ধে ভাল ধারণা পোষণ করাকে অব্যাহতি দেওয়ার কথা যিনি 
ভাবেন তিনি এই ক্যাডারদের এবং ক্যাডারদের নিজেদের সম্বন্ধে ভাল 
ধারণাটাকে খতম করছেন, কারণ তাদের ভুলগুলোকে উপরসা নঙ্জর দিয়ে 
উড়িয়ে দেওয়ার মাধ্যমে তিনি তাদেরকে নতুন নতুন এবং হয়ত আরও 
গুরুতর ধরনের তুল করতে সাহায্য করছেন আর আম্র। ধরে নিতে পাৰি 
যে এই ধরনের কাজ ক্যাডারদের সম্পূর্ণ ভাঙন, তাদের “নিজেদের সম্বন্ধে 
ভাল ধারণা পোষণ' ও “মানসিক শান্তি'র বিপর্যয় ডেকে আনবে । 

(৬) লেনিন আমাদের জনগণকে শুধু শেখাতেই নগ্ন, তাদের কাছ থেকে 
শিখতেও শিক্ষ। দিয়েছিলেন । 

এর অর্থটা কি? 

এর অর্থ এই যে আমর! যারা নেতা তাদের কিছুতেই মদগবী হয়া 
চলবে না, এরকম ভাবলে কিছুতেই চলবে না যে আমর! যেহেতু কেন্দ্রীয় 
কমিটির সদন্য অথব। গণ-কমিশার তাই সঠিক নেতৃত্বদানের জন্ভ আবশ্যক 
যাবতীয় জ্ঞানই আমাদের আছে। কেবল পদমর্ধাদাই জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা 
দেয় না। উপাধি তো দেয় আরও কম । 

এর অর্থ এই যে কেবল আমাদের অভিজ্ঞতা, নেতাদের অভিজ্ঞতা 
সঠিক নেতৃত্বপানে আমাদের সক্ষম করে তোলার পক্ষে যথেষ্ট নয় এবং 
সেইজন্যই আমাদের অবশ্যই আমাদের অভিজ্ঞতা, নেতাদের অভিজ্ঞতাকে 
সম্পূরিত করতে হবে ব্যাপক জনগণের অভিজ্ঞতা, পার্টি সদস্তদের অভিজ্ঞতা, 
শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতা, জনগণের অভিজ্ঞতা দিয়ে । 

এর অর্থ এই যে জনগণের সঙ্গে আমাদের সংযোগকে ছিন্ন করা তো দুরের 
কথা, সেই সংযোগকে এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের শিথিল কর! চলবে না। 

আর সবশেষে এর অর্থ এই যে আমাদের অবশ্তই জনসাধারণের কণ্ঠ, 
পার্টির সাধারণ সদশ্যদের কঠ, তথাকথিত “ছোট মানুষদের ক, জনগণের 
কণ্ঠকে মনোযোগের সঙ্গে শুনতে হবে। 

নেতৃত্বদানের সঠিক অর্থ কি? 

তার অর্থ আদে৷ অফিসে বসে থাকা আর ফতোয়! জারী করা নয় 
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নেতৃত্বদানের সঠিক অর্থ হল £ 

প্রথমত, একটা সমস্যার সঠিক সমাধান খুঁজে বার করা; কিন্তু সেই 
জনসাধারণের অভিজ্ঞতাকে আমল না দিয়ে কোনও সমস্তার সঠিক সমাধান 
খুজে বার করা অসম্ভব যাঁরা তাদের নিজেদের ঘাড়ের ওপর আমাদের 
নেতৃত্বের ফলটি অনুভব করে । 

দ্বিতীয়ত, সঠিক সমাধানাটর প্রয়োগকে সংগঠিত করা খেটা কিন্ত 
জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সাহাষ্য ছাড়া সম্ভব হয় না: 

তৃতীয়ত, এই সমাধানটি সম্পন্ন হল কিন! তা যাচাই করার কাজকে সংগঠিত, 
কর! যেটা আবার জনসাধারণের প্রত্যক্ষ সাহায্য ছাড়া সম্ভব হতে পারে না। 

আমর! নেতার! বিষয়গুলোকে, ঘটনাবলী 'ও জনগণকে দেখি কেবল একটা 
দিক থেকে, আমি বলব, ওপর থেকে ; ফলত, আমাদের দৃষ্টির পরিধিটা 
মোটামুটি সীমাবদ্ধ! অপর দিকে জনসাধারণ অন্য একট দিক থেকে, আমি 
বলব, নীচের থেকে জিনিসগুলোকে, ঘটনাঁধারা ও জনসাধারণকে দেখে থাঁকে; 
ফলত, তাদের দৃষ্টির পরিধিটাও কিছুটা সীমাবদ্ধ । একটা সমশ্তার সঠিক 
সমাধান খুঁজে পেতে হলে এই ছুটো! অভিজ্ঞতাকে অবশ্ঠই সমন্বিত করতে হবে। 
একমাত্র তখনই নেতৃত্ব হবে সঠিক । 

জনগণকে কেবল শেখানোই নয়, সেই লঙ্গে তাদের কাছ থেকে শিক্ষা- 
গ্রহণের এইটাই হল অর্থ । 

লেনিনের তত্বটির সঠিকতা নির্দেশ করবে ছুটি দৃষ্টান্ত । 

এটা ঘটেছিল কয়েকবছর আগে। আমরা, কেন্দ্রীয় কমিটির সরস্তরা 
দনেংন অববাহিকাঁর পরিস্থিতিকে উন্নত করার প্রশ্নটি নিয়ে আলোচন। 
করছিলাম । ভারি শিল্প-বিষয়কক গণ-কমিশারমগ্ডলীর প্রস্তাবিত ব্যবস্থাগুলো 
ছিল নিঃসন্দেহে অসন্ভোষজনক | ভারি শিল্প-বিষয়ক গণ-কমিশারমগ্ডলীর কাছে 
আমর1 তিনবার প্রস্তাবগুলোকে ফেরত পাঠিয়েছিলাম। আর তিনবারই 
আমর? ভারি শিল্প-বিষয়ক গণ-কমিশারমগ্ডলীর কাছ থেকে ভিন্ন ভিন্ন সব 
প্রস্তাব পেয়েছিলাম । কিন্তু তথাপি আমরা সেগুলে৷ সন্তোষজনক বলে গণ্য 
করতে পারিনি । শেষ পযন্ত আমরা দনেখস অববাহিক। থেকে কয়েকজন 
শ্রমিককে ও নিম্ন পর্যায়ের কর্মপরিচালনাক্ষেত্রীয় ও ট্রেড ইউনিয়ন কর্মকর্তাকে 
আহ্বান করার সিদ্ধান্ত নিলাম; তিনদিন ধরে আমরা এইসব কমরেডের 
সঙ্গে বিষরগুলে। আলোচনা করলাম | আর কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্ত আমাদের 
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সকলকেই এটা স্বীকার করতে হল যে একমাত্র এই সাধারণ শ্রমিকরা, এই 
“ছোট মানুষগুলোই আমাদের কাছে সঠিক সমাধানটির স্থপারিশ করতে 
সক্ষম হয়েছিল। দ্নেংস অববাহিকার কয়লা! উৎপাদন বাড়ানোর জন্য 
ব্যবস্থাবলী সম্বন্ধে কেন্দ্রীয় কমিটির ও গণকমিশারদের কাউন্সিলের সিদ্ধান্তট। 
আপনাদের নিঃসন্দেহে মনে আছে । আর আমাদের সমস্ত কমরেড কতৃক 
একটি সঠিক ও এমনকি উল্লেখষোগা সিদ্ধান্ত বলে স্বীকৃত কেন্দ্রীর কমিটি ও 
গণকমিশারদের কাউন্সিলের গৃহীত এই সিদ্ধান্তটি সাধারণ সারির সাদামাট। 
মানুষেরাই আমাদের কাছে স্থপারিশ করেছিল্‌। 
অপর দৃষ্টান্তটি। কমরেড নিকোলায়েক্কোর ব্যাপারটা আমি বলতে 
চাইছি । নিকোলায়েস্কো কে ছিলেন? নিকোলায়েক্কো হলেন পার্টির একজন 
সাধারণ সারির সদস্তা। তিনি হলেন একজন সাধারণ “ছোট মাণ্ঠৰ' | 
একটা গোটা বছর ধরে তিনি এই ইঙ্গিত দিয়ে আসছিলেন যে কিয়েভের 
পার্টি সংগঠনের ক্ষেত্রে যা ঘা চলছে তার সব কিছুই ভাল নয়; পারিবারিক 
মানসিকত।, শ্রমিকদের প্রতি উদাসীন পেটি-বুজ্জোর। দৃষ্টিভঙ্গী, আত্ম- 
সমালোচনাকে চেপে দেওয়া, ট্রাটক্ষিপস্থী ধ্বংসবাজদের প্রাধান্ত__এই 
সমন্তকে তিনি উদঘাটন করে দেন। কিন্তু সব সময়েই তাকে উডিয়ে 
দেওয়া হয়েছে এমনভাবে যেন তিনি একটা! ব্যাধিবাহী মাছি। সব শেষে 
তার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য তাকে পার্টি থেকে তারা বহিষ্ষার করে 
দ্রিল। কিয়েন্ের পার্টি সংগঠন বা ইউক্রেন কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় 
কমিটি কেউই তাকে সাহাষ্য করল না যাতে !তনি সত্াকে আলোব সামনে 
তুলে ধরতে পাঁরেন। একমাত্র পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির হস্তক্ষেপই জটটার পাক 
খুলতে সাহাধা করেছিল । আর ব্যাপারটা তদন্ত হওয়ার পর কি পরিষ্ফট 
হল? পরিস্ফট হল এই যে নিকোলাযেস্কো ছিলেন ঠিক আর কিয়েভ 
ংগঠন ছিল ভুল । এর বেশিও কিছু নয়, কিছু কমও নয় আর তথাপি 
প্রশ্ন যে এই নিকোলায়েক্কো কে? অবশ্যই তিনি কেন্দ্রীয় কমিটির সদশ্তা! নন, 
নন কোনও গণকমিশার, তিনি কিশ্নেভ আঞ্চলিক সংগঠনের সম্পাদিক! নন, 
এমনকি তিনি একটা পার্টি সেলেরও সম্পাদিকা নন, তিনি কেবল পার্টির 
একজন সাদামাট! সাধারণ সারির সস্তা | 
আপনার! দেখতেই পাচ্ছেন যে সাদামাটা লোকেরাও অনেক সময় কোনও 
কোনও বড় প্রতিষ্ঠানের থেকে সত্যের অনেক নিকটতর বলে প্রমাণ হয়ে থাকেন । 
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আমি এরকম শত শত দৃষ্টান্ত উদ্ধাত করতে পারি। স্ৃতরাং আপনার! 
দেখতেই পাচ্ছেন যে আমাদের উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য যে নেতৃত্ব দরকার সেখানে, 
এক আমাদের অভিজ্ঞতা, নেতাদের অভিজ্ঞতা আদে যথেষ্ট নয়। সঠিক 
নেতৃত্ব দিতে হলে নেতাদের অতিজ্ঞতাকে অবশ্যই সমস্থিত করতে হবে পার্ট 
সদস্তদের অভিজ্ঞতার সঙ্গে, শ্রমিকশ্রেণীর অভিজ্ঞতা, মেহনতি মানুষের 
অভিজ্ঞতা, তথাকথিত “ছোট মানুষ দের অভিজ্ঞতার সঙ্গে । 

কিন্তু সেটা করা সম্ভব হয় কখন ? 

এটা করা সম্ভব হয় একমাত্র তখন যখন নেতার জনসাধারণের সঙ্গে 
সবচেয়ে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থাকেন, যখন তার পার্টি সদস্তাদের সঙ্গে, শ্রমিকশ্রেশীর 
সঙ্গে, কৃষক্‌ সমাজের সঙ, শ্রমজীবী বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে যুক্ত থাকেন । 

জনগণের সঙ্গে সংযোগ, এই সংযোগকে শক্তিশালী করা, জনসাধারণের 
কথা মনোনিবেশ সহকারে শোনার জন্য প্রস্ততি__এখানেই নিহিত থাকে 
বলশেভিক নেতৃত্বের শক্তি ও অপরাজেয়তা | 

এই বাঁপারটাকে আমরা একটি বিধি হিসেবে গ্রহণ করতে পারি থে 
বলশেভিকরা যতদিন পধন্ত ব্যাপক জনসাধারণের সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখে 
চলবেন ততদিন তারা অপরাজেয় থাঁকবেন। আর পক্ষান্তরে ঘেদিনই 
বলশেভিকর। জনগণ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পডবেন ও তাদের সঙ্গে সংযোগ 
হারিয়ে ফেলবেন, যে মুহুর্তে তারা আমলাতান্ত্রিক মরিচার ঢাকা হয়ে পড়বেন 
তথনই তাঁরা তাদের সকল শক্তি হাবিয়ে ফেলবেন ও একটা নিছক নগণাতায় 
পরিণত হবেন। 

প্রাচীন গ্রীকদের পুরাণে আন্টিধুস নামে এক প্রসিদ্ধ বীর আছেন। 
কিন্বদন্তীতে বলে যে তিনি ছিলেন সমুদ্রদেব পৌঁসিভন ও পূথী দেবী গীয়ার পুত্র । 
যে মা তার জন্ম দিয়েছিলেন, স্তন্তপাঁন করিয়েছিলেন ও লালন-পালন করেছিলেন 
আট্িষুস তার সেই মায়ের প্রতি ছিলেন বিশেষ অন্ুরত্ত। এমন কোনও 
বীর ছিলেন না যাকে আটিমুস পরাস্ত করেননি । তিনি একজন অপরাজেয় 
বীর বলে গণ্য ছিলেন। তার শক্তিটা ছিল কোথায়? শক্তি ছিল এইখানে 
ঘে যখনই তিনি তার প্রতিছন্দীর সঙ্গে লড়াইয়ে দুরূহ অবস্থায় পড়তেন তখনই 
তিনি স্পর্শ করতেন পৃথিবীকে, তার সেই মাকে ঘিনি তাকে জন্ম দিয়েছিলেন 
ও স্তন্যদান করেছিলেন এবং আটিয়ুসকে সেটাই এনে দিত নতুন শৃক্তি। 

কিন্ত ভার একট| বিপজ্জনক স্থান ছিল-_সেটা হুল কোনওক্রমে পৃথিবীর 
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মাটি থেকে স্পশচ্যুত হওয়ার বিপদ । তার শক্ররা এটা প্রণিধান করেছিল 
ও স্বযোগের অপেক্ষায় ছিল। একদিন এক শক্র এসে এই বিপজ্জনক স্থানটির 
স্থযোগ নিল ও আন্টিমুসকে পরাস্ত করল। তিনি ছিলেন হারকিউলিস। 
হারকিউলিস কিভাবে আল্টিঘুসকে পরাস্ত করেছিলেন? তিনি আটিযুসকে 
মাটি থেকে তুলে নিয়েছিলেন, শুন্তে ঝুলিয়ে রেখেছিলেন, আটিফুসকে মাটি 
স্পর্শ করতে বাধা দিয়েছিলেন ও কগরোধ করে মেরেছিলেন। 

আমার মনে হয় ঘে বলশেভিরা আমাদের গ্রীক পুরাণের বীর আটিঘুসের 
কথ! মনে করিয়ে দেয়। আন্টিধুসের মত তারাও শক্তিমান কারণ তারা 
তাদের মায়ের সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখে চলে, সেই মা হল জনগণ যার! তাদের 
জন্ম দিয়েছে, তাদেরকে স্তন্যদান করেছে ও প্রতিপালন করেছে । আর যতদিন 
তার! তাদের মায়ের সঙ্গে, জনগণের সঙ্গে সংযোগ বজায় রেখে চলবে, ততদিনই 
অপরাজেয় থাকার লকল সম্ভাবনা তাদের থাকবে । 

এটাই হল বলশেভিক নেতৃত্বের অপরাজের়তার চাবিকাঠি । 

(৭) সবশেষে আরেকটি প্রশ্ন । আমি বলতে চাইছি পার্টির সদস্যদের 
বাক্তিগত ভবিষ্যতের প্রতি, পার্টি থেকে সদন্যদের বহিষ্কারের প্রশ্নটির প্রতি, 
অথবা বহিষ্কীত সদন্যদের পার্টিতে আবার নিয়ে আশার প্রশ্নটির প্রতি 
আমাদের কিছু কিছু পার্টি কমরেডের আনুষ্ঠানিক ও নির্মম আমলাতান্ত্রিক 
ৃষ্টিভঙ্গীর প্রশ্ন । ব্যাপারট। এই যে জনগণের জন্য, পার্টির সদন্তদের জগ্য, কর্মীদের 
জন্য আমাদের কিছু কিছু পার্টি নেতা উদ্বেগের অভাবে ভোগেন। তার 
থেকেও যেটা বেশি তা হল এই যেতার৷ পার্টির সদশ্তদের অন্রধাবন করেন 
না, তাদের আগ্রহের বিষয়গুলো! জানেন না, কিভাবে তাদের বিকাশ ঘটছে 
জানেন না, সাধারণত তারা কর্মীদেরই জানেন না। সেইজন্যই পার্টি 
সদস্যদের ও পার্টি কর্মীদের প্রতি তাদের কোনও ব্যক্তিগত দৃষ্টিভঙ্গী নেই। 
আর যেহেতু পার্টি সদস্য ও কর্মীদের মূল্যায়ণ করার কোনও ব্যক্তিগত 
দৃষ্টিভঙ্গী তাদের নেই তাই তারা! সচরাঁচর একটি এলোপাতাড়ি পথে চলেন: 
হয় তারা এই সস্ত ও কমাঁদেরকে মাত্রাছাড়। পাইকারি প্রশংসা! করেন 
অখবা তাদের সেই মাত্রাছাড়া ও পাইকারিভাবেই আগাগোড়া তিরস্কার 
করেন এবং পার্টি থেকে হাজার হাজার সদশ্তকে বহিষ্কার করে দেন। 
এই ধরনের নেতার! সাধারণত হাজারের অংকেই ভাবার চষ্টা করেন ও 
“এককগুলো'কে আমল দেন না, আমল দেন ন! পার্টির একক সস্তদেরকে 
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বা তাদের ভবিষ্যতকে । পার্টি থেকে হাজার হাজার মানুষের বহিষ্ষারকে 
তারা নিছক একটা তুচ্ছ ব্যাপার বলে গণ্য করেন এবং নিজেদেরকে 
এই চিন্তার দ্বারা আশ্বস্ত করেন যে আমাদের পার্টির বিশ লক্ষ সদস্য আছে 
ও কয়েক হাজারের বহিষ্কার পার্টির অবস্থানকে কোনওভাবেই প্রভাবিত 
করতে পারে ন1 কিন্তু বস্তৃতপক্ষে যেসব ব্যক্তি গভীরভাবে পার্টিবিরোধী 
একমাত্র তাদেরই অমন দৃষ্টিভঙ্গী থাকতে পারে পার্টি সদসাদের প্রতি । 

জনগণের প্রতি, পার্টির সদসা ও পার্টির কমীদের প্রতি এই নির্মম 
দৃষ্টিভঙ্গীর ফলম্বরূপ পার্টির একটা অংশের ভেতর কৃত্রিমভাবে অসন্তোষ ও 
তিন্ততার স্থষ্টি করা হয় আর ই্ট-স্কিপন্থী দ্বৈতচারীর। ধূর্ততার সঙ্গে এই 
তিতবিরক্ত কমরেডদেরকে ফাঁদে ফেলে ট্রটস্ষিপস্থী ধ্বংসকাণ্ডের পাকের ভেতর 
তাদেরকে দক্ষতার সঙ্গে টেনে নামায় । 

টরটক্ষিপস্থীদের নিজেদেরই যদি ধর] যায় তাহলে তারা কখনই আমাদের 
পার্টিতে একট! বড় শক্তি হয়ে দাড়ায়নি । ১৯২৭ সালে আমাদের পার্টিতে 
শেষ আলোচনাটার কথ। স্মরণ করুন। সেটা ছিল পার্টিতে একটা সতাকারের 
গণভোট । পার্টির মোট ৮৫৪,০০০ জন সদস্োর মধ্যে ৭৩০,০০০ জন ভোটে 
অংশ নিয়েছিলেন । এর মধ্যে ৭২৪,০০০ জন পার্ট সদস্য বলশেভিকদের 
পক্ষে, পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির পক্ষে এবং ট্রটস্কিপস্থীদের বিরুদ্ধে ভোট 
দিয়েছিলেন । আর ৪,০০০ জন পার্টি সদসা অর্থাৎ প্রার অর্ধ শতাংশ 
ভোট দিয়েছিলেন উট স্িপন্থীদের পক্ষে এবং ২,৬০০ জন পার্টি সদস্য ভোটদানে 
বিরত ছিলেন । পার্টির একশ তেইশ হাজাব সদস্য ভোটে অংশ নেননি । 
হয় তার। বাইরে ছিলেন অথব। তাঁরা রাঁদ্দর খেপে কাজ কবছিলেন 
বলে “ভোটে অংশ নেননি । যে ৪,০০০ জন ট্রটস্িপন্থীদের পক্ষে ভোট 
দিয়েছিলেন তার সঙ্গে ধঘদি আমরা ভোটদানে যারা বিরত ছিলেন তাদের 
সবাইয়ের সংখ্যাটা যোগ করি এই ধারণা করে যে তারাও উটস্ষিপস্থীদের 
প্রতি মহানুভৃতিশীল ছিলেন এবং যদি এই সংখ্যাটার সঙ্গে আমরা, যার। 
ভোটে অংশ নেননি আমাদের অধিকারমত তাদের অর্ধ শতাংশকে 
যোগ না করে ৫ শতাংশকে অর্থাৎ প্রায় ৬,০০* পার্টি সদস্যকে যোগ করি 
তাহলে আমরা পাই প্রায় ১২,০০০ পার্টি সদস্য ধার| কোনও না কোনও- 
ভাবে ট্রটস্কিপস্থীদের প্রতি সহানুভূতি পোষণ করেছিলেন । এই হুল 
ট্রটস্িপস্থী মহোদয়বৃন্দের সমগ্র শক্তি। এর সঙ্গে এই ঘটনাটা ছুড়ে দিন যে 


২০০ 


তাদের অনেকেরই উ্ট-স্কিবাদ সম্বন্ধে মোহমুক্তি ঘটেছিল ও তার! স্টো ত্যাগ 
করেছিলেন আর তাহলেই আপনারা ট্রট-স্কিপস্থী শক্তিসমূহের গ্ররুত্বহীনতা 
সম্বন্ধে একটা ধারণা পেয়ে যাবেন। আর এ সত্বেও যদি ইরট-স্ষিপস্থী ধবংস- 
বাজেরা আমাদের পার্টির চারপাঁশে কিছু মজুত বাহিনী পেয়ে ঘায় তাহলে 
তার কারণ হল এই যে পার্টি সদস্যদের বহিষ্কার ও পুনগ্রহুণের প্রশ্থে আমাদের 
কিছু কিছু কমরেডের অন্ুত্থত ভ্রান্ত নীতি, পার্টির একক সদস্যদের ও একক 
কর্মীদের ভবিষ্যতের প্রতি আমাদের কিছু কিছু কমরেডের নির্মল দৃষ্টিভঙ্গী 
কৃত্রিমভাবে একটা অসন্তষ্ট ও তিতবিরক্ত ব্যক্তিদের সংখ্যা তৈরি করেছিল 
এবং এইভাবেই ট্রটস্কিপন্থীদের জন্য এই মজুতগুলে। তৈরি করেছিল । 

বেশির ভাগ্‌ ক্ষেত্রেই তথাকথিত নিক্ষিঘ্নতার জন্য লোককে বহিষ্কার 
করা হয়েছে । নিক্ষিয়তা কাকে বলে? এটাই দেখা গেছে যে কোনও 
পার্ট সদস্য যদি পার্ট কর্মসথচীটিকে আগাগোড়া আয়ত্ত ন! করেন তাহলে 
তাকে নিক্ষিয় বলে ও বহিষ্কারের যোগা বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু কমরেডস্‌, 
এটা ভুল। এরকম বিচার-বুদ্ধিহীন পণ্ডিতি কায়দায় আপনি পার্টির 
বিধিগুলোকে বাখা। করতে পারেন না। পার্ট কর্মস্থচীকে আগাগোড়া আয়ত্ত 
করতে হলে একজনকে অবশ্ঠই সত্যকারের মার্কসবাদী হতে হবে, হতে হবে 
এক পরীক্ষিত ও তাত্বিকভাবে প্রশিক্ষিত মার্সবাদী । আমি তো জানি ন। 
যে আমাদের পার্টিতে এরকম ব্ছুসংখ্যক মার্কসবাদী আছেন কিন। যার। 
আমাদের পার্টি কর্মম্চীকে আদ্যন্ত আয়ত্ত করেছেন, যার! সত্যকারের, তাত্বিক- 
ভাবে প্রশিক্ষিত ও পরীক্ষিত মার্কসবাঁদীতে পরিশত হয়েছেন । আমরা যদি 
এই পথ ধরেই আরও এগিয়ে চলতে থাকি তাহলে সাধারণভাবে বলা যায় যে 
আমাদেব পার্টিতে কেবল বুদ্ধিজীবী আর পণ্ডিত লোকেরাই পড়ে থাকবেন। 
এরকম একটা পার্ট কে চায়? পার্টির একজন সদস্য বলতে কি বোঝায় তার 
সংজ্ঞা নির্দেশ করে লেনিনের আগ্যন্ত সঠিক-প্রমাণিত ও পরীক্ষিত একটি স্তর 
আমাদের আছে । এই সুত্র অন্গসারে একজন পার্টি সদন্ত হলেন তিনিই যিনি 
পার্টির কর্মন্চীকে গ্রহণ করেছেন, দেয় সদশ্য চা দিয়ে থাকেন ও পার্টির 
কোনও একটি সংগঠনে কাজ করেন। অনুগ্রহ করে লক্ষ্য করুন যে 
লেনিনের হুত্রটিতে পার্টি কর্মস্থচীকে আগাগোড়া আয়ত্ত করার কথা নেই, 
আছে পার্ট কর্মস্থচীকে গ্রহণ করার কথা। এই ছুটো একেবারে আলা! 
জিনিস । এটা প্রমাণের দরকার নেই যে এই ক্ষেত্রে আমাদের যেসব পার্টি 
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কমরেড কর্মহ্ুচীকে আগাগোড়া আয়ত্ত করা নিয়ে অলস বকৃবকানি চালান 
তারা সঠিক নন, সঠিক হলেন লেনিন। এটা পরিষ্কার থাকা উচিত । 
পার্টি যদি এরকম একটা ধারণা থেকেই এগোত যে একমাত্র যেসব কমরেড 
কর্মস্থচীকে আয়ত্ত করেছেন এবং তাত্বিকভাবে প্রশিক্ষিত মার্কসবাদী হয়ে 
উঠেছেন তারাই পার্টির সদন্ত হতে পারেন তাহলে পার্টি আর হাজার হাজার 
পার্টি চত্র, শত শত পার্টি স্কুল তৈরি করত না যেখানে পার্টির সদস্যদের 
মার্কসবাদের শিক্ষা দেওয়া হয় এবং যেখানে তাদেরকে আমাদের কর্মস্চীটি 
আয়ত্ত করতে সাহাযা করা হয়। এটা খুবই পরিষ্কার যে আমাদের পার্টি 
যদি সদশ্তদের জন্য এরকম স্কুল ও চক্র সংগঠিতই করে থাকে তাহলে সেটা 
করা হয়েছে এই কারণে যে পার্টি জানে যে তার সদস্যরা এখনও পার্টি 
কর্মস্থচীকে আগাগোড়। আয়ত্ত করেনি, এখনও পর্যন্ত তাত্বিকভাবে প্রশিক্ষিত 
মার্কসবাদী হয়ে ওঠেনি । 

ফলত, পার্টির সদশ্যপদ ও পার্টি থেকে বহিষ্কারের প্রশ্নটির বিষয়ে আমাদের 
নীতিকে সংশোধন করতে হলে নিক্ষিয়তার প্রশ্নটির প্রচলিত নির্বোধ 
ব্যাখ্যাটিকে আমাদের অবশ্যই বন্ধ করতে হবে। 

কিন্তু এই ক্ষেত্রে আরেকটি ভূল আছে। সেভূল হল এই যে আমাদের 
কমরেডর! ছুটে চরমের মাঝামাঝি কোনও রাস্তাকে চেনেন না। কোনও 
কমী, কোনও পার্টি সদস্তের পক্ষে এক মুহুর্তে পার্টি থেকে বহিষ্কৃত হওয়ার জন্ত 
একটা ছোট্ট অপরাধ করা, পার্টি সভায় ছুয়েকবার দেরিতে আসা অথবা কোনও 
না কোনও কারণে দেয় সদস্ত চাদ। মিটিয়ে দিতে ব্যর্থ হওয়াই যথেষ্ট । কোন্‌ 
মাত্রায় তাকে দোষ দেওয়| যায়, কেন সে সভায় আসতে ব্যর্থ হল, কেন সে 
দেয় সদস্যপদ চাদ মিটিয়ে দেয়নি সেসব জানবার কোনও আগ্রহই দেখানো 
হয় না। এইসব প্রশ্নে প্রদশিত আমলাতান্ত্রিক মানসিকতাটি নিশ্চিতভাবেই 
নজিরবিহীন । এটা বুঝতে কোনও অস্থ্বিধা নেই যে ঠিক এই নির্মম নীতির 
জন্যই চমৎকার, দক্ষ কর্মীরা, চমৎকার স্তাখানোভাইটর পার্টি থেকে বহিষ্কৃত 
হয়েছেন। পার্ট থেকে বহিষ্কার করার আগে তাদের সাবধান করে দেওয়া, 
অথবা সেই সাবধানে কার্জ ন। হলে, তাদের ভঙসন! বাঁ তিরস্কার করা, অথব! 
তাতে কাজ না হলে একটি হ্থনিবিষ্ট সময় ধরে তাঁদেরকে পরীক্ষাধীন পর্বে বেখে 
দেওয়া, অথব| একটা চরম বাবন্থ। হিসেবে তাদেবকে এক ধাক্কায় পার্টি থেকে 
না তাড়িয়ে প্রার্থী সদস্তের স্থানে নামিয়ে আনা কি সম্ভব নয়? অবশ্যই, এটা 
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করা সম্ভব । কিন্তু এর জন্য প্রয়োজন হল মানুষের জন্য, পার্টির সদশ্যাদের জন্তা, 
পার্টি সদস্যদের ভবিষ্কতের জন্য উদ্বেগ থাকা। আর ঠিক এই জিনিসটারই 
অভাব আছে আমাদের কিছু কিছু কমরেডের মধ্যে | 

কমরেডস্, এই জঘন্য অবস্থা বন্ধ করার জন্য এটাই হল সময়, প্ররুষ্ট সময় । 
(করতালি ।) 


প্রাভদ। 
১ল] এক্প্রিল, ১৯৩৭ 


“কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস” গ্রন্থের 


আমি মনে করি যে আমাদের “কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাস” পুস্তকগুলো 
তিনটি মূল কারণের জন্য আদৌ সন্তোষজনক হয়নি। সেগুলো সন্ভোষ- 
জনক হয়নি হয় এই কারণে যে সেখানে ইউ. এস. এস. আর.-এর কমিউনিস্ট 
পার্টির ইতিহাসটিকে দেশের ইতিহাসের সঙ্গে যুক্ত না করে হাঁজির করা হয়েছে 
অথবা সেগুলো প্রয়োজনীয় মার্কসবাদী ব্যাখা। ন! দিয়ে ঘটনাধারার ও বর্তমান 
সংগ্রামের অজিত সাফল্যগুলোর বিবরণে বা! নিছক একটা বর্ণনায় নিজেদেরকে 
সীমাবদ্ধ রেখেছে অথবা সেগুলো তাদের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে ভ্রান্ত ও প্রদত্ত 
সময়কালে ঘটনাগুলোর যে পর্বভাগ সেগুলো করেছে সেটা ভ্রান্ত । 

এইসব ত্রুটি পরিহাঁরের উদ্দেশ্টে রচয়িতাদের অবশ্ই নিয়রূপ চিন্তা গুলো 
সম্বন্ধে অবহিত হবে £ প্রথমত, গ্রন্থের প্রত্যেকটি অধ্যায়ের ( ব। ভাগের ) আগে 
দেশের অর্থ নৈতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্বন্ধে একটা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস- 
ভিত্তিক ভূমিকা থাকা দরকার । অন্যথায় ইউ. এস. এস. আর.-এর কমিউনিস্ট 
পার্টির ইতিহাসের কোনও ইতিহাসের দিক থাকবে না, পক্ষান্তরে তার যেটা 
থাকবে তা হল অতীতের অবোধগমা বিষয়গুলোর একটা উপরস। বিবরণীর দিক। 

দ্বিতীয়ত, যেসব তথ্য ইউ. এস. এস. আর..এ পুঁজিবাদের সময়কালে 
পার্টি ও শ্রমিকশ্রেণীর ভেতরের ছন্দের প্রাচুর্যকে প্রদর্শন করে শুধু সেগুলোকে 
হাজির করাই আবশ্যক নয়, সেই সঙ্গে আরও যা আবশ্যক তা হল নিম্নকপ 
বিষয়গুলোকে নির্দেশ ' করে এইসব তথ্যের মার্কসবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া, 
যথাঃ (ক) পুরানো প্রাকৃ-পুঁজিপতিশ্রেণীগুলোর উপস্থিতির সঙ্গে সমভাবে 
বিপ্লবপূর্ব রাশিয়ায় নতুন সেই শ্রেণীগুলোর উপস্থিতি যার! পুঁজ্বাদী 
দৃষ্টিকোণ থেকে আধুনিক ১ খে) দেশের পেটি-বুর্জোয়৷ লক্ষণসমূহ, শ্রমিকশ্রেণীর 
অসমসত্ব অন্তর্গঠন। এই বিষ্কগুলো নির্দেশ করা দরকার এইদিক থেকে 
যে এইগুলোই নেই পরিবেশকে তৈরি করেছে ধ! পার্টির ভেতরে ও শ্রমিক- 
শ্রেণীর ভেতরে বহুসংখ্যক দ্বন্দের অস্তিত্বের আই অন্যথায় এইপব 
দ্বন্দের প্রাচুষ বোধগম্য হয় না। 


তৃতীয়ত, ঘন্দগুলোর সমাধানের জন্য এই বেপরোয়া লড়াইয়ের এই 
ঘটনাগুলোর একটা বিবরণী পেশ করাই শুধু আব্শক নয়: সেই সঙ্গে 
আরও আবশ্ঠক হল এই লক্ষণগ্ুলোর মার্কলবাদী ব্যাখ্যা দেওয়া এই বিষয়টিকে 
নির্দেশ করে যে এই বলশেভিকবিরোধী উপদল ও ছন্বগুলোর বিরুদ্ধে 
বলশেভিকদের লড়াইটা ছিল মূলত লেনিনবাদের নীতিগুলোর জন্য একটি 
লড়াই; যে এইসব পুজিবাদী পরিবেশে ও একটি সাধারণ পরিপ্রেক্ষিতে 
বৈরীভাবাপন্ন শ্রেণীগুলোর অস্তিত্ব, পার্টর ভেতর দ্বন্দ ও মতদ্বৈধতার অস্তিত্ব 
অবশ্থস্ভাবী; যে এইসব দ্বন্দকে অতিক্রম কর! হয়েছে এই ধরনের নির্দেশিত 
পরিবেশেই মাত্র আমর সর্বহাঁরার পার্টিগুলোকে বিকশিত ও স্থসংহত করতে 
পারি; যে লেনিনবাদবিরোধী গোষঠীগুলোর বিরুদ্ধে নীতিগত সংগ্রাম ছাড়া, 
তাদেরকে পরাস্ত কর! ছাড়। আমাদের পার্টি অবধারিতভাবে অবঃপতিত 
হবে যেমন দ্বিতীয় আস্তর্জাতিকের সোশ্টাল-ডেমোক্র্যাটিক দলগুলো যাঁরা, 
এই সংগ্রামকে স্বীকার করেনি তারা অধ:পতিত হয়েছিল । এই স্থযোগটিকে 
বার্নস্টাইনের কাছে লেখা এঙ্ষেলসের একটি প্রনিদ্ধ পত্রের (১৮৮২ )২৫ 
উল্লেখ করার জন্য ব্যবহার করা যেতৈ পারে যেটা আমি সপ্তম বর্ধিত 
অধিবেশনে উপস্থাপিত আমার রিপোর্টের প্রথম অধ্যায়ে উদ্ধৃত করেছি 
ইউ. এস. এস. আর.-এর কমিউনিস্ট পার্টিতে সোশ্টাল-ডেমোক্র্যারিক বিচ্যুতি' 
স্বত্ব বিশদ আলোচনা করে ২৬ এবং তার আলোচিত বিষয়ের ওপর আমার 
মন্তব্যগুলো সংযোজন করেছি । এইসব ব্যাখ্য ছাড়া ইউ. এস. এস. আর. 
এর কমিউনিস্ট পার্টির ইতিহাসে উপদল এবং ছন্বগ্ুলোর লড়াইকে নিহুক 
একটা অবোধগম্য বিরোধের তথ্য বলে এবং বলশেভিকদেরকে ছুঃসহ ও 
অক্লান্ত বাকৃচতুর ও 'ঝগড়াটে বলে মনে হবে। 

পরিশেষে দরকার হুল ইউ, এস. এস. আর.এর কমিউনিস্ট পার্টির 
ইতিহাসে ঘটনাগুলোর সময়কালকে পরিষ্কার করে তুলে ধরে পর্বভাগের ক্ষেত্রে 
কিছুট। শৃঙ্খল! নিয়ে আসা । 

আমি মনে করি ষে নিম্নলিখিত ছক বা উপমাটি একটা ভাল বনিয়াদের 
কাজ দিতে পারে । 


ছক ১২৭ রঃ 
১। রাশিয়ার একটি সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক পার্টিকে নির্মাণের জন্য 


লড়াই (১৮৮৩ স্ালে প্লেখানভের 'শ্রমিকমুক্তি' গোষ্ঠী গঠনের সময় 


২০৫ 


ও 


৪ 


৫ 


৭ 


৮ | 
নি | 


১১ । 
১২ | 


থেকে ১৯*৩-১৯০১ সালে ইস্ক্রার প্রথম সংখ্যাগ্ুলো বোরোনো। 
পর্যস্ত )। 

রাশিয়ায় প্রথম সোশ্টাল-ডেমোক্র্যাটিক শ্রমিক পার্টি গঠন এৰং 
পার্টির ভেতরে বলশেভিক ও মেনশেভিক গোষ্ঠীগুলোর উদ্ভব ( ১৯০১- 
১৯০৪ )। 

রুশ-জাপান যুদ্ধ এবং প্রথম রুশ বিপ্লবের সময় মেনশেভিক ও বল- 
শেভিকদের অবস্থা (১৯০৪-১৯০৭ )। 

স্টলিপিন-প্রতিক্রিয়ার যুগে মেনশেভিক ও বলশেভিকদের ভূমিকা! । 
বলশেভিকদের নিজেদের একটি স্বতন্ত্র সোশ্যাল-ডেমোক্র্যাটিক 
শ্রমিক পার্টি গঠন ( ১৯০৮-১৯১২ )। 

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বান্ছে শ্রমিক আন্দোলনের অগ্রগতির সময়কালে 
বলশেভিক পার্টির ভূমিকা ( ১৯১২-১৯১৪ )। 

সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধের সময়পর্বে বলশেভিক পার্টির ভূমিকা এবং 
ফেব্রুয়ারি মাসের দ্বিতীয় রুশ বিপ্লব ( ১৯১৪-মার্চ,১৯১৭ )। 
অক্টোবরের সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের প্রস্ততি ও বূপায়ণপর্বে বলশেভিক 
পার্টির ভূমিকা ( এপ্রিল, ১৯১৭-১৯১৮)। 

গৃহযুদ্ধের আমলে বলশেভিক পার্টি ( ১৯১৮-১৯২০ )। 

জাতীয় অর্থনীতির শাস্তিপূর্ণ নির্মাণ-কার্ধক্রমে অতিক্রান্তির পর্বে 
বলশেভিক পার্টি (১৯১০৮-১৯২৫ )। 

দেশের সমাজতান্ত্রিক শিল্পায়নের সংগ্রামে বলশেভিক পার্টি 
(১৯২৬২৯)। 

রুষির যৌথীকরণের সংগ্রামে বলশেভিক পার্টি (১৯৩০-১৯৩৪ )। 
সমাজতান্ত্রিক সমাজ নির্মাণের কাজ সম্পন্ন করার সংগ্রামে বলশেভিক 
পার্ট । সেই সঙ্গে নতুন সংবিধান প্রবর্তন ( ১৯৩৫-১৯৩৭ )। 


জে. স্তালিন 


প্রাভদ। 
৬ই মে, ১৯৩৭ 


৯০৩ 


ধাতুশিল্প ও কয়ল। খনিশিল্সের পরিচালক ও 
স্তাখানোভাইটদের অভ্যর্থনাসভায় প্রদত্ত ভাষণ 


২৯শে অক্টোবর, ১৯৩৭ 


কমরেভস্, 

আমি এখানে যে স্বাস্থ্াপান করব তা হবে কিছুটা অনন্য ও 
অস্বাভাবিক ধরনের । আমাদের প্রথা হল পরিচালক, প্রধান, নেতা ও গণ- 
কমিশারদের স্বাস্থ্যপান করা। স্বভাবতই এটা কিছু খারাপ জিনিস নয়, কিস্তৃ 
উচ্চস্তরের নেতাদের বাইরে থাকেন মধ্য ও নিয় সারির নেতারা এবং এরকম 
মধ্য ও নিম্ম সারির নেতার। আমাদের মধ্যে ডজন ডজন আছেন । এর! 
হলেন বিনয়ী মানুষ, এরা নিজেদেরকে সামনে এগিয়ে ধরেন না, এদের লক্ষাও 
করা যায় কমই । তবু এদের লক্ষা না করাটা হুল অন্ধতার লক্ষণ কাবণ এই 
মানুষগুলোর ওপরেই আমাদের গোটা জাতীয় অর্থনীতির উৎপাদন নিভর 
করে অর্থাৎ এদের ওপর আমাদের অর্থনৈতিক পরিবেশের ভবিষ্যতও নির্ভব 
করে। 

আমাদের মধ্য ও নিয় সারির অর্থনীতিক্ষেত্রীয় নেতাদের স্বাস্থ্যপান করছি । 
( জয়ধ্বনি ও হর্যধ্বনি |) 

সাধারণভাবে এই নেতাদের সম্বন্ধে অবশ্যই এ-বথ! বল যাঁয় যে সোভিয়েত 
শাসনের পরিবেশে ইতিহাস তাদেরকে কোন্‌ উচ্চতায় উন্নীত করেছে সে 
সম্বন্ধে দুর্ভাগ্যবশত তাঁব1 সর্বদা অবহিত থাকেন না। তারা এটা সর্বদ। 
অনুধাবন করেন না ঘে আমাদের দেশের পরিবেশে অর্থনীতিক্ষেতরে নেত। 
হওয়ার অর্থ এই যে তাদেরকে অবশ্যই এই মহান্‌ সম্মানের, এই মহান্‌ বিবেচনার 
যোগ্য বলে নিজেদের প্রমাণ করতে হবে এবং তাদের প্রতি শ্রমিকশ্রেণীর, 
জনগণের প্র্শিত মহান্‌ বিশ্বামের যে তারা! ষোগা তার প্রমাণ দিতে হবে। 
পুরানো আমলে পু'জিবাদের সময়কালে অর্থনীতির নেতাদের, নানান পরি- 
চালক, প্রশাসক, প্রধান, ফোরম্যান ও সপারভাইজাবদের মালিক ও পুঁজি- 
পতিদের পাহারাদার কুকুর হিসেবে ধরা হত, তারা যে মালিকের স্বার্থ ও 
পু'জিপতিদের মুনাফার দাবি অস্থুসারে অর্থনীতিকে পরিচালনা করে এ কথা 


২০৭ 


জনগণ জানত বলে তাদেরকে ত্বণ। করত ও শক্র হিসেবে দেখত । বিপরীত- 
ক্রমে, আমাদের সোভিয়েত ব্যবস্থায় অর্থনীতিক্ষেত্রের পরিচালকদের জনগণের 
আস্থা ও ভালবাসায় আনন্দিত বোধ করার সমস্ত কারণই আছে কারণ তারা 
মুষ্টিমেয় পুঁজিপতিদের মুনাফার জন্য নয়, বরং সমগ্র জনগণের স্বার্থের জন্য 
অর্থনীতিকে পরিচালন। করে থাকে । সেইজন্যই আমাদের দেশের পরিবেশে 
“অর্থনীতিক্ষেত্রের নেতা' হল একটা সম্মানের উপাধি এবং সেইজন্যই সোভিয়েত 
ব্যবস্থার প্রতোক প্রধানকে জনগণের সামনে নিজেকে এই মহান্‌ সম্মানের, এই 
মহান্‌ আস্থার যোগ্য বলে অবশ্ঠই প্রমাণ করতে হবে । কমরেডস্‌, অর্থনীতি- 
ক্ষেত্রের কর্মী-পরিচালকদের ওপর জনগণের আস্থাটা হল এক বিরাট ব্যাপার । 
নেতার আসে যায় কিন্ত জনগণ তো! থেকে যায় । একমাত্র জনগণই হল 
অমর, বাকিরা সবাই ক্ষণজীবী। সেই কারণেই জনগণের আস্থার সম্পূর্ণ 
মূল্যটিকে উপলব্ধি করা প্রয়োজন । 

যারা নিজেদের কর্তব্যর বিরাটত্বকে অন্ধাবন করেছেন ও সে সম্বন্ধে 
সচেতন আছেন এবং যারা সোভিয়েত অর্থনীতির পরিচালকের এই ম্হান্‌ 
উপাধিকে অমর্যাদ| ও নিন্দিত করতে কাউকে স্থযোগ দেবেন না! আমাদের 
অর্থনীতিক্ষেত্রের সেই কর্মী-পরিচালকদের স্বাস্থ্যপান করছি। ( জয়ধ্বনি 
ও হর্ষধবনি |) 

কমরেডস্ত আমরা আমাদের মধ্যে জাতীয় অর্থনীতির ক্ষেত্রের নতুন 
আদর্শের পথের অগ্রযাত্রীদের__ স্তাখানোভ আন্দোলনের যোদ্ধাদদেরকে 
পেয়েছি । নতুন আদর্শের পথের অগ্রযাত্রী ও যোদ্ধাদের স্বাস্থ্যপান করছি। 
কমরেড ্তাখানোভ, কমরেড দ্রৌকানোভ, কমরেড আইসোতোভ, কমরেড 
রায়োবাশাপ কা! ও অন্যান্যদের স্বাঙ্াপান করছি । (হর্ষধ্বনি |) 

আর পরিশেবে, ধাতুশিল্পের, ব্লাস্ট ফার্নেসের তরুণ ও প্রবীণ অগ্রদৃতদের 
স্বাস্থ্যপান করছি এবং সর্বোপরি স্বাস্থাপান করছি ব্রাস্ট ফার্নেসের শ্রমিকদের, 
কমরেড কোরোলোভের, তার বাবার ও তার ছেলের এবং ব্লাস্ট ফার্নেসের 
শ্রমিক গোটা কোরোলোভ পরিবারের যাতে কোরোলোভ পরিবার নতুন 
পদ্ধতির কাঁজের থেকে পিছিয়ে না৷ পড়ে থাকে | (তুমুল হর্ষধ্বনি | ) 


প্রাভদা 
৩১শে অক্টোবর, ১৯৩৭ 


মঙ্কোস্ব স্তালিন নির্বাচনী এলাকাষ্ ভোটদাতাদের 
একটি সভায় প্রদত্ত ভাষণ 
১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৭ 


কমরেডস্, সত্য বলতে কি আমার বক্তৃতা দেওয়ার কোনও ইচ্ছাই ছিল 
না। কিন্ত আমাদের মাননীয় নিকিতা সের্গেয়েভিচ এই সভায়, বল। যায়, 
আমায় টেনেই নিয়ে এলেন । তিনি বললেন, “একট। জবর ভাষণ দিন (তা 1? 
কি নিয়ে আমি বলব, ঠিক কি ধরনের ভাষণ ? নিবাচনেব আগে য। যা বলতে 
হয় সেইসব কিছুই বারংবার বলা হয়েছে আমাদের নেতৃস্থানীয় কমরেড 
কালিনিন, মলোটভ, ভরোশিলভ, কাগানোভিচ, ফেজভ ও অন্ত অনেক 
দায়িত্বশীল কমরেডদের ভাষণে । এইসব ভাষণের সঙ্গে সংযোজনের মত আর 
কি থাকতে পারে? 

বলা হচ্ছে ঘে এখন দরকার হল নির্বাচনী অভিযানের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট কয়েকটি 
নিদিষ্ট প্রশ্থের ব্যাখা । কোন্‌ প্রশ্নগুলোয় কি ব্যাখ্যা? য1 কিছু ব্যাখ্যার মত 
ছিল তা সবই বারংবার ব্যাখ্যা করণ হয়েছে বলশেভিক পার্টি, যুব কমিউনিস্ট 
লীগ, সারা-ইউনিয়ন কেন্দ্রীয় ট্রেড ইউনিয়ন কাউন্সিল, ওসোয়াভিয়াখিম এবং 
শরীর শিক্ষার কমিটির আবেদনে । এইসব ব্যাখ্যার সঙ্গে আর কি যোগ 
করার মত আছে? 

অবশ্য হাল্ক1 ধরনের একটা। বক্তৃতা সব কিছু জিনিসের ওপরেই দেওয়া 
ছলে । (হাঁসি।) মনে হয় এরকম একটি বক্তৃতা শ্রোতাদের মজা দেবে। 
ৰলা হচ্ছে যে কেবল ওখানেই, পুঁজিবাদী দেশেই এরকম বক্তৃতা দেওয়ায় 
পারঙ্গম মানুষ নেই, এখানেও, এই লোভিয়েত দেশেও এমন পাবঙ্গম মানুষ 
আছেন। (হাসি ও করতালি |) কিন্ত, প্রথমত, আমি এরকম বক্তৃতায় 
পারজম ব্যক্তি নই । দ্বিতীয়ত, ঠিক যে সময় আমর! সমস্ত বলশেভিক কাজের 
ভেতর “আঁকঞ্ঠ নিমগ্্র তখন কিছু নিয়ে মজা করে প্রশ্রয় দেওয়াটা কি যথাযথ ? 
আমর মনে হয় যে তা যথাযথ নয়। 

স্পষ্টতই, এরকম পরিস্থিতিতে আপনি একটা ভাল বক্তৃতা দিতে 
পারেন না। 


স্তালিন ( ১৪শ )---১৪ 


যাইহোক, আমি যেহেতু বন্তৃতামঞ্চে উঠেছি তাই কোনও না কোনওভাবে 
আমাকে অবশ্যই কিছু বলতে হবে। (সোচ্চার করতালি ।) 

প্রথমত, নির্বাচকমণ্ডলী আমার প্রতি যে আস্থা দেখিয়েছেন ( করতালি) 
তার জন্য আমি তাদেরকে ধশ্যবাদ জানাতে চাই । (করতালি ।) 

“আমি একজন প্রার্থী হিসেবে মনোনীত হয়েছি এবং সোভিয়েত রাজধানীর 
স্তালিন এলাকার নির্বাচন কমিশন আমার প্রার্থীপদ নিবন্ধতুক্ত করেছেন । 
কমরেডস্‌, এটা বিরাট এক আস্থার প্রকাশ । আমি যার সদস্য সেই বলশেভিক 
পার্টির প্রতি ও সেই পার্টির একজন প্রতিনিধি হিসেবে বাক্তিগতভাবে আমার 
প্রতি এই ষে আস্থা আপনার। দেখিয়েছেন তার জন্য আমার গভীর বলশেভিক 
কৃতজ্ঞতা জানানোর স্বযোগ আমাকে দিন। (সোচ্চার করতালি |) 

আস্থার অর্থকি তা আমি জানি। স্বাভাবিকভাবেই ত। আমার ওপর 
নতুন ও অতিরিক্ত কর্তব্য এবং ফলত নতুন ও অতিরিক্ত দায়িত্ব ন্যস্ত করে। 
বেশ, আমাদের বলশেভিকদের মধ্যে দারিত্ব প্রত্যাখ্যান করাটা নিয়ম নয়। 
আমি তা স্বেচ্ছায় গ্রহণ করলাম । (সোচ্চার ও দীর্ঘ করতালি । ) 

আমার তরফ থেকে আমি আপনাদের এই বলে আশ্বস্ত করতে চাই যে 
আপনারা নিরাঁপদেই কমরেড স্তালিনের ওপর আস্থা রাখতে পারেন । (সোচ্চার 
ও দীর্ঘ করতালি । জনৈক কণ্ঠ £ “আর আমর! সবাই আছি কমরেড স্তালিনের 
পক্ষে ।) আপনারা এট! স্থির ধরে নিতে পারেন যে কমরেড স্তালিনের 
জনগণের প্রতি (করতালি ), শ্রমিকশ্রেণীর প্রতি (করতালি ), কৃষকদের 
প্রতি ( করতালি ) ও বুদ্ধিজীবী সম্প্রদায়ের প্রতি (করতালি) তার কর্তব্য 
পালনে সক্ষম হবেন। 

পুনশ্চ কমরেডস্‌, আসন্ন জাতীয় শুভদিন, সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থপ্রীম 
সোভিয়েতের নির্বাচনের দিন উপলক্ষে আমি আপনাদেরকে অভিনন্দন জানাতে 
চাই। (সোচ্চার করতালি ।) কমরেডস্, আসন্ন নির্বাচনটি নিছক নির্বাচন 
নয়, তা হল আমাদের শ্রমিকদের কাছে, আমাদের কৃষকদের ও আমাদের 
বুদ্ধিজীবীদের কাছে সত্যসত্যই একটা জাতীয় শুভদিন। (সোচ্চার 
করতালি ।) ছুনিয়ার ইতিহাসে কখনও এমন সত্যকারের অবাধ ও সত্যকারের 
গণতান্ত্রিক নির্বাচন হয়নি- কখনও না! এর আর কোনও উদাহরণ ইতিহাসে 
জানা নেই। (করতালি ।) ব্যাপারটা এই নয় যে আমাদের নির্বাচনটা 
হবে সর্বজনীন, সমান, গোপন ও প্রত্যক্ষ, যদিও খোদ এই ঘটনাটাই বিরাট 


২৯৩ 


গুরুত্বের । ব্যাপারটা এই যে আমাদের সর্বজনীন এই নির্বাচনটি প্রিচালিত 
হবে দুনিয়ার ষে-কোনও দেশের ভেতর সবচেয়ে অবাধ ও সবচেয়ে গণতান্ত্রিক 
নির্বাচন হিসেবে । | 

কিছু কিছু ধনতান্ত্রিক দেশে, তথাকথিত গণতান্ত্রিক দেশেও সর্বজনীন 
নির্বাচন আছে ও তা অনুষ্ঠিত হয়। কিন্তু সেখানে নিবাচনগুলো অনুষ্ঠিত 
হয় কোন্‌ পরিবেশে ? সেটা অনুষ্ঠিত হয় শ্রেণীসংঘাতের পরিবেশে, শ্রেণী- 
বৈরিতার পরিবেশে, পুঁজিপতি, জমিদার, ব্যাঙ্কমীলিক ও অগ্যান্য পুঁক্বাপী 
হাঙরদের তরক থেকে নির্বাচকমণগ্ডলীর ওপর আরোপিত চাপের পরিবেশে । 
এরকম নির্বাচন সর্বজনীন, সমান, গোপন ও প্রতাক্ষ হলেও তাকে পুরোপুরি 
অবাধ ও পুরোপুরি গণতান্ত্রিক নির্বাচন বলা চলে ন| | 

পক্ষান্তরে এখানে আমাদের দেশে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় একেবারে ভিন্ন 
পরিবেশে, এখানে কোনও পুঁজিপতি এবং জমিদার নেই এবং ফলত 
সম্পত্তিহীন শ্রেণীদের ওপর সম্পত্তিবান শ্রেণীগুলো কোনও চাপও আরোপ 
করে না। এখানে নির্বাচন অনুষ্টিত হয় শ্রমিক, কৃষক ও বুদ্ধিজীবীদের মধ্যে 
এক সহযোগিতার পরিবেশে, তাদের ভেতর পারস্পরিক আস্থার এক 
পরিবেশে, অমি বলব এক পারস্পরিক মিত্রতার পরিবেশে; এর কারণ এই 
যে আমাদের দেশে জনগণের ইচ্ছাকে বিকৃত করার জন্য তাদের ওপর চাপ 
আরোপ করবে বস্তৃতপক্ষে এমন কোনও পুঁজিপতি নেই, নেই জমিদার, 
নেই শোষণ বা অন্য কেউ | 

সেই কারণেই সারা ছুনিয়ার ভেতর একমাত্র আমাদের নির্বাচনই 
সত্যকারের অবাধ ও সত্যকারের গণতান্ত্রিক । (সোচ্চার করতালি । ) 

এরকম অবাধ ও সত্যকারের গণতান্ত্রিক নির্বাচন হতে পারে একমাত্র 
সমাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার বিজয়লাভের ভিত্তিতে, একমাত্র এই ঘটনার ভিত্তিতে 
যে আমাদের দেশে সমাজতন্ত্র কেবল নিমিতই হচ্ছে না বরং ইতোমধোই তা 
জীবনের অংশে, জনগণের প্রাত্যহিক জীবনের অংশে পরিণত হয়েছে । বছর 
দশেক আগে এই প্রশ্থটি নিয়ে তখনও বিতর্ক করা যেত যে আমাদের দেশে 
সমাজতন্ত্র নির্মাণ সম্ভব কিনা। আজ আর তা একটা বিতকিত প্রশ্ন নয়। 
আজ এটা হল এমন বান্তব ব্যাপার, বাস্তব জীবনের ব্যাপার, অভ্যাসের বাপার 
যা জনগণের গোটা জীবনকে আপ্র্ত করেছে । আমাদের কলকারখানা গুলে! 
চালানো! হচ্ছে পুজিপতিদের বাদ দিয়েই । সেখানে জনগণের ভেতরকার 


২১৯ 


পুরুষ ও নারীরাই কাজ পরিচালনা করে৷ একেই আমরা ব্যবহারিক সমাজ- 
ভন্ত্র বলে অভিহিত করি । আমাঁদের জমিতে কৃষকেরা চাষ করে জমিদারদের 
বাদ দিয়ে, কুলাকদের বাদ দিয়ে। সেখানে জনগণের ভেতরকার পুরুষ ও 
নারীরাই কাঁজ পরিচালনা করে। একেই আমরা বলি প্রাত্যহিক জীবনের 
সমাজতন্ত্র একেই আমরা বলি একটি মুক্ত, সমাজতান্ত্রিক জীবন । 

এই ভিত্তির ওপর নির্ভর করেই আমাদের নতুন, সত্যকারের অবাধ ও 
সত্যকারের গণতান্ত্রিক নির্বাচন গড়ে উঠেছে যে নির্বাচনের কোনও নজির 
মানুষের ইতিহাসে নেই | 

এর পরেও জাতীয় উৎসবের দিন, সোভিয়েত ইউনিয়নের স্থপ্রীম 
সোভিয়েতের নির্বাচনের দিন উপলক্ষে আপনাদের অভিনন্দন না জানিয়ে 
কিভাবে কেউ থাকতে পারে ? (সোচ্চার, সাধারণ হর্ষধবনি |) 

পুনশ্চ, কমরেডস্‌, নির্বাচকমগ্ডলীর কাছে একজন নির্বাচন-প্রার্থীর পরামর্শ 
হিসেবে আমি আপনাদেরকে কিছু পরামর্শ দিতে চাই । আপনারা যদি 
পুঁজিবাদী দেশগুলো ধরেন তাহলে দেখবেন যে সেখানে প্রতিনিধি 
ডেপুটি ও ভোটদাতাঁদের মধ্যে একটা বিশেষ, আমার মতে, কিছুটা অদ্ভুত 
সম্পর্ক আছে। যতক্ষণ পর্যন্ত নির্বাচন চলে ততক্ষণ প্রতিনিধিরা 
নির্বাচকদের সঙ্গে মেকি প্রণয় চালায়, তাদেরকে তোষামোদ করে, 
সাধুতার শপথ নেয় এবং ঘত রাজ্যের প্রতিজ্ঞা পুগ্ীভৃত করে। মনে 
হয় যে প্রতিনিধির! নির্বাচকদের ওপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল । আর নির্বাচন 
যেই মিটে যায় এবং প্রার্থীরা ডেপুটি হয়ে যায় অমনি সম্পর্কটা আমুল পাণ্টে 
যায়। ডেপুটিরা নির্বাচকদের ওপর নির্ভরশীল হওয়ার বদলে একেবারেই 
স্বাদীন স্বতন্ত্র বনে যায় । চার-পাচ বছর ধরে অর্থাৎ পরবর্তী নির্বাচন ন! 
হওয়। পর্যন্ত ডেপুটিরা জনগণের থেকে, তার নির্বাচকদের থেকে বেশ স্বাধীন, 
স্বতন্ত্র বোধ করে । সে এক শিবির থেকে অন্যশিবিরে চলে যেতে পারে, সে 
ঠিক রাস্ত! থেকে চলে যেতে পারে ভুল রাস্তায়, এমনকি সে পুরোপুরি একটা 
বাঞ্ছিত প্রকৃতির নয় এমন ষড়যন্ত্রে জড়িত হুতে পারে, যত খুশি ডিগবাজি 
সে খেতে পারে--সে হয় স্বাধীন । 

এই ধরনের সম্পর্ককে কি স্বাভাবিক বলে গণ্য করা যায়? কমরেডস্‌, 
কিছুতেই তা! যায় না । এই পরিস্থিতিটা আমাদের সংবিধানে বিবেচিত হয়েছে 
এবং সেখানে এটা একটা আইনই কবা হয়েছে যে ডেপুটিরা যদি বাদবামি 
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করতে স্থরু করে, যদি তারা রাস্ত! থেকে সরে দাড়ায় অথবা যদি তারা তলে 
যায় ষে তারা জনগণের ওপর, নির্বাচকদের ওপর নির্ভরশীল তাহলে তাদের 
কাজের মেয়াদ ফুরাবার আগেই তাদেরকে প্রত্যাহার (7290811) করে 
আনার অধিকার নির্বাচকদের আছে । 

কমরেডস্, এটা একটা চমৎকার আইন ।২৮ একজন ডেপুটির এটা জানতে 
হবে যে সে জনগণের সেবক, স্থপ্রীম সোভিয়েতে তাদেরই প্রেরিত দূত এবং 
তাকে জনগণ যে নিরাচনী রায় দিয়েছে তাতে উল্লিখিত লাইনটি তার অনুসরণ 
করতেই হবে। যদি সে রাস্তা থেকে সবে দ্রাড়ায় তাহলে জনগণ নতুন 
নিবাচনের দাবি করার অধিকারী এবং যে ডেপুটি রাস্ত। থেকে সরে দাভিয়েছে 
জনগণের অধিকার আছে তাকে বয়কট করার । (হাসি ও করতালি । ) এটা 
একটা চমত্কার আইন । আমাব পরামর্শ, একজন প্রার্থীর তরফ থেকে তাৰ 
নিবাচকদের কাছে পরাঁমশ হল এই যে তারা যেন এই নিবাচকদের অধিকাঁরটির 
কথা, ডেপুটিদের কাজের মেয়াদ ফুরাবার আগেই তাদেরকে প্রতাঁহার করার 
অধিকারটির কথ। মনে রাখে, তাবা যেন তাদের ভেপুটিদের ওপর নজব রাখে, 
তাদের নিয়ন্ত্রণ করে এবং সেই ভেপুটির। ঘি সঠিক রাস্তা থেকে সরে দাড়ানোর 
মতলব অণটে তাহলে নির্বাচকর1 যেন তাদের হটিয়ে দেয় ও নতুন নির্বাচনের 
দাবি করে। সরকার বাঁধা নতুন নির্বাচন করতে । আমার পরামর্শ হল এই 
আইনটি যেন মনে থাকে এবং দরকার পড়লে এর সুযোগ ঘেন নেওয়। হয় । 

আর সবশেষে নিবাচকদের কাছে নিবাচন-প্রার্থার আরেকটি পরামর্শ । 
একজন বাক্তি তার ভেপুটিব কাছ থেকে সম্প্ত সম্ভাবা দাবিসমূহের ভেতর 
বাছাই করে সাধারণত লবচেগ্নে প্রাথমিক কোন্‌ দাবিটি অবশ্যই করবে? 

নির্বাচকমগ্ডলী, জনগণ অবশ্তই দাবি করবে যে তাদের ডেপুটিদের নিজ 
নিজ কর্তব্যের সমকক্ষ থাকতে হবে, তাদের কাজের ক্ষেত্রে রাজনৈতিক 
উদ্রাসীনের পর্যায়ে তাদের নেমে যাওয়া চলবে না, তাদের স্ব শ্ব পদে তাদের 
লেনিনীয় আদলের রাজনৈতিক বাক্তিত্ব হয়ে থাকতে হবে, জনগণের বান্তি 
হিসেবে তাদেরকে লেনিন যেমন ছিলেন তেমনই পরিষ্কার ও স্বনিদিষ্ট থাকতে 
হবে (করতালি), লেনিন যেমন ছিলেন তাদের তেমনভাবে লড়াইয়ে 
নিভীক ও জনগণের শক্রদের প্রতি নিষফকরুণ থাঁকতে হবে (করতালি ), সমস্ত 
ভয় থেকে, ভয়ের চিহ্নমাত্র থেকেও তাদের মুক্ত থাকতে হবে' যখন 
ব্যাপারগুলে! জটিল হতে স্থুর করবে এবং দিগন্তে কোনও না কোনও বিপদ 
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ঘনিয়ে উঠবে তখন লেনিন ঘেমন ছিলেন তেমনভাবে তাদের সমস্ত ভয়ের 
চিহনমাত্র থেকেও মুক্ত থাকতে হবে (করতালি), যেসব জটিল সমস্ত 
সমাধানের জন্য একট। ব্যাপক পরিস্থিতিগত জ্ঞান ও ভালমন্দ সবকিছুর 
একটা ব্যাপক বিচার প্রয়োজন সেগুলোর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়ার ক্ষেত্রে 
লেনিন যেমন ছিলেন তেমন তাদেরকে প্রাজ্ঞ ও স্থচিস্তিত হতে হবে 
(করতালি ), লেনিন যেমন ছিলেন তাদের তেমন খজু ও সৎ থাকতে 
হনে ( করতালি ), লেনিনের মত তাদের জনগণকে ভালবাসতে হবে। 
(করতালি |) 

আমরা কি এটা বলতে পারি যে সমস্ত প্রার্থীরাই জনগণের ঠিক 
এমনই ধ্বশের বাক্তিত্ব? আমি তা বলব না। ছুনিয়ায় সমস্ত ধরনের 
মানুষ আছে, ছুনিয়ায় সমস্ত ধরনেরই জনগণেব বাক্তিত্ব আছে। এরকম 
মানুষ আছে যাদেব সম্বন্ধে আপনি বলতে পারবেন না যে তার! 
কিরকম মানুষ” ভাল না| মন্দ, সাহসী না! ভীরু, মনেপ্রাণে জনগণের 
পক্ষে না জনগণেব শক্রদের পক্ষে। এরকম সব মানুষ আছে এবং 
জনগণের বাক্তিরাও এমন আছে । আমাদেব বলশেভিকদের মধ্যেও এদের 
দেখ| যাবে । আপনার] নিজেরাই, কমবেডস্‌ জানেন যে প্রত্যেক পরিবারের 
ভেতরেই কলঞ্ষিত মানুষ থাকে । (হাসি ও করতালি ।) এই ধরনের 
অনির্দেশ্য গোছের মানুষ যাদেরকে জনগণের ব্যক্তির চাইতে রাজনৈতিক 
উদ্াপীন বলেই মনে হয়, এইরকম ধেয়াটে, আকারবিহীন গোছের 
লোকদের সম্বন্ধে মহান্‌ রুশ লেখক গোঁগোল বেশ সঠিকভাবেই লিখেছিলেন 
যে, ধোয়াটে গোছের মানুষ, তিনি বলছেন, এটাও নয় বা ওটাও নয়, 
আপনি তাদের মাথামুণ্ড ঠাহর করতে পারবেন না, তারা শহরের বোগ্দান 
নয় আবার গ্রামের পেলিফানও নয় (হাসি ও করতালি ।) এরকম 
অনির্দেশ্য মান্ষ ও জনগণের ব্যক্তিত্ব সম্বন্ধে আরও কিছু বেশ যথোচিত 
'লাককথা আছে £ একটি মাঝারি গোছের মানুষ-_-মাছও না, মাংসও ন। 
(সকলের হাসি ও করতালি), দেবতার প্রীপও নয় আবার শয়তানের 
খোঁচাও নয় । (সকলের হাসি ও করতালি |) 

আমি চূড়ান্ত নিশ্চয়তার সঙ্গে একথা বলতে পাবি ন! যে আমাদের 
প্রার্থীদের মধ্যে (আমি অবশ্য তাদের মার্জনা চাইছি) এবং আঁখাদের 
ভেতর যারা! জনগণের ব্যক্তি তাদেব এমন লোঁক নেই যারা রাজনৈতিক 


৯৪ 


উদ্াসীনদের চাইতে অন্য কিছুর সঙ্গে বেশি তুলনীয়, যার? চরিত্রে বা 
চেহারায় সেই “দেবতার প্রদীপও নয় আবার শয্মতানের খোচাও নয়' বলে ঘষে 
লোককথাটি আছে তাতে উল্লিখিত ধরনের লোকদের চাইতে অন্য কিছুর 
সঙ্গে বেশি তুলনীয় । (হাসি ও করতালি ।) 

কমরেডস্,) আমি চাই যে আপনার। আপনাদের ভেপুটিদের ওপর 
রীতিমাফিক প্রভাব প্রয়োগ করুন, তাঁদেরকে এটা ভাল মত বুঝিয়ে দিন 
যে তাদের লব সময়েই নিজেদেব সামনে মহান্‌ লেনিনের মহান্‌ ভাবমৃত্তিটিকে 
অবশ্যই ধরে রাখতে হবে এবং সমস্থ বাপারে অবশ্যই লেনিনকে অন্ধাবন 
করে চলতে হবে । (করতালি । 

নির্বাচন মিটে গেলেই নির্বাচকদের কাঁজ সাঙ্গ হয় না। নিদিষ্ট স্ুপ্রীঘ 
সোভিয়েতের গোট! মেয়াটা জুড়েই তাদের কাজ অবাহতভীবে চলে । 
আমি আগেই সেই আইনটির কথা! বলেছি ঘা নির্বাচকদেব এই ক্ষমত! 
দিয়েছে যে তাদের ডেগুটিরা ঘদি সঠিক রাস্তা ছেড়ে সরে দাড়ায় তাহলে 
তাদের কাজেব মেয়াদ ফুরাবার আগেই নির্বাচকেরা তাদের প্রত্যাহার কবে 
নিতে পারে । স্বতরাঁং নির্বাচকদের কর্তব্য ও অধিকার হল তাদের ডেপুটি- 
দেরকে সবসময় নিজেদের নিয়ন্ত্রণে রাখা এবং তাদেরকে এটা ভালমত 
বোঝানো যে কোনও পরিস্থিতিতেই তাদেব কিছুতেই রাজনৈতিক উদাশীনেৰ 
পর্যায়ে নেমে যাওয়া চলবে না, সেই ডেপুরটিদের এটাও ভালমত বোঝাতে 
হবে যে তাদেরকে অবশ্যই মহান্‌ লেনিনের মত হতে হবে । (করতালি ।) 

কমরেডস্, এটাই হল আপনাদের কাছে আমার, নিবাচকদের কাছে 
এক নির্বাচন-প্রাথীর দ্বিতীয় পরামর্শ । (সোচ্চার ও দীর্ঘ করতালি ও হর্মপ্ৰনি | 
সকলে উঠে দাড়ায় ও সরকারী আসনের দিকে এগিছ্ধে যাঁর যেখানে কমবে 
স্তালিন মঞ্চ থেকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। আওয়াজ ওগেঃ মহান্‌ ন্তালিন 
সুর্রে 1, “কমরেড স্তালিন হুর্রে 1" “কমরেড স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন্‌ !?, 
“লেনিনবাদীদের মধ্যে প্রথম এবং ইউনিয়নের সোভিয়েতের প্রাথথী কমরেড 
স্তালিন দীর্ঘজীবী হোন !? ) 


প্রাভদা, 
১২ই, ডিসেম্বর, ১৯৩৭ 


২১৫ 


৬ । 


টাকা 


এক্গেলসের এই নিবন্ধটি বিশিষ্ট সাহিত্য ও রাঁজনীতিবিষয়ক সমীক্ষাপত্ 
“সোৎসিয়াল ডেমোত্রনাট' পত্রিকার প্রথম ছুটি সংখায় রশ সামাজ্যের 
পরবাসী নীতি নামে প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি ১৮৯০-৯২ সালে 
লগ্ডন ও জেনেভ। থেকে বেরোৌত.। পত্রিকাব প্রকাশক ছিল শ্রমিক 
মুক্তি দল। একদা এই দল ও পত্রিকাটি রুশদেশে মার্কসবাদের 
প্রচারে বড় ভূমিক! নিয়েছিল । 

প্রথম সাম্রাজ্যবাদী বিশ্বযুদ্ধের কারণপমূহ সম্পর্কে সোভিয়েত ইউনিয়নের 
বিশিষ্ট (বলশেভিক ) পার্টির ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ, এন. বি. এ. 
সংস্করণ, পৃঃ ১৭৪-৭৬ দ্রষ্টব্য 

এ, পৃঃ ১৭৮ দ্র । 

সমাজতাস্ত্রিক ও ধনতান্ত্িক অর্থনীতির পার্থক্য সম্বদ্ধে স্তালিনের আরও 
প্রাসঙ্গিক বক্তব্য আছে স্তালিন রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, নবজাতক সং, 
পি: ২৯৩-৯৪-এ | 

রুজভেন্টের নয়া ব্যবস্থ। (৪৬ [১9৭1)--১৯২৯ সালের ধনতান্ত্রিক 
বিশ্বে ষে প্রচণ্ড অথনৈতিক মংকট দেখা দিয়েছিল তাঁর নিদারুণ 
প্রতিক্রিয়ায় খোদ মাকিন যুক্তরাে লক্ষ লক্ষ মান্য কর্মচ্যাত হয়, 
কলকারখান। বন্ধ হয়ে যায়, ব্যবসায়ক্ষেত্রে অবর্ণণীয় ছুর্দশ। নামে । 
১৯৩২ সালে হার্বাট হুভারকে নিধাচনে হারিয়ে রুজন্েন্ট বাখ্রপতির 
পদে আসীন হুন। অর্থনৈতিক সংকট হ্রাস করে কিছুটা সামাজিক 
স্্স্থিতি অর্জনের উদ্দেশ্টে রুজভেপ্ট এই “নয়া ব্যবস্থা, ঘোষণ| করেন । 
এর ফলে মাফিন অর্থনীতি কিছুটা চাঙ্গা! হয়েছিল এবং পুরস্কারন্বরূপ 
১৯৩৬ সাঁলে রুজভেল্ট পুননির্বাচিত হয়েছিলেন । 

চার্টিন্ট আন্দোলন- চার্টিন্ট আন্দোলন ছিল ১৯৪০-এর দশকে ব্রিটিশ 
শ্রমিকদের সংগঠিত একটি বৈপ্লবিক গণআন্দোলন । সর্বজনীন 
ভোটাধিকার, পার্লামেন্টের প্রার্থীপদের জন্য সম্পত্তির যোগ্যতার 
মাপকাঠি বিলোপ, গোপন ভোটদান ইত্যাদির দাবিতে শ্রমিকরা 
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পার্লামেন্টের কাছে একটি সনদ বা চার্টার পেশ করে এবং এর সমর্থনে 
লক্ষ লক্ষ শ্রমিক ব্যাপক আন্দোলন সংগঠিত করে । সরকার আন্দোলন- 
কারীদের ওপর প্রচণ্ড নির্যাতন চালিয়েছিল 

লেনিন এই আন্দোলনকে প্রথম ব্যাপক, সত্যকারের গণচরিত্রবিশিষ্ট», 
রাজনীতিগতভাবে পরিপক্ক, সর্বহারার বৈপ্লবিক আন্দোলন' বলে 
অভিহিত করেছিলেন । 

ব্রিটেনের ও সারা ছুনিয়ার শ্রমিকশ্রেণীর আন্দোলন চার্টিস্টদের দ্বারা 
ষথেষ্ট প্রভাবিত হয়েছিল । 

পোক্রোভক্কি (১৮৬৮-১৯৩২ )-একদা বিশিষ্ট রুশ এতিহাসিক। 
১৯১৮ সালে বুখারিন যে “বাম কমিউনিস্ট" গোষ্ঠী গড়েছিলেন 
পোকরোভস্কি তাতে যোগ দেন । তিনি ব্রেস্ট, শান্তি চুক্তি সম্পাদনের 
বিরোদিতাঁও কবেছিলেন । 

সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক ) পার্টির ইতিহাস, 
সংক্ষিপ্ত পাঠ, এন. বি, এ. সণ পৃঃ ৩৫৪-৬০ | 

দনেৎস্‌ অববাহিকায় মধা-ইমিনৌ কয়লাখনির অমিক আলেক্সি 
স্তাখানোভের নামে স্তাখানোভ আন্দোলন চিহ্িত হয় । ১৯৩৫ সালের 
৩১শে আগস্ট স্তাগানোভ এক পাঁলাতেই ১০২ টন কয়ল1 উত্তোলন বরে- 
ছিলেন । এই বিরাট কৃতিত্ব শিল্প ও কৃষিতে উৎপাদন বুদ্ধির জন্য এক 
মহান আন্দোলনকে অন্প্রাণিত করে। এই আন্দোলনই ছিল 
স্তাখানোভ আন্দোলন । অটোমোবাইল শিল্পে বুসিগিন, জুতার 
কাবখানাপ্ন স্মেতানিন, রেলওয়েতে ক্রিভোনোস, বন্ত্রশিল্পে এভদোকিয়। 
এবং মারিয়া ভিনোগ্রাদৌভা, কাষ্টশিল্পে মুসিনৃক্ষি, কৃষিক্ষেত্রে মারিয়। 
দেমশেক্গো, মারিন। গুনাতেঙ্কো, পি. আ্জেলিনা, পোলাগুতিন, 
কোলেসো, কোভার্দাক এবং বোরিন ছিলেন স্তাখানে'ভ আন্দোলনের 
প্রথম পথিরুৎ। এই আন্দোলন পরে ব্যাপকতর রূপ নিয়েছিল । 
সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট (বলশেভিক ) পার্টির ইতিহাস, 
সংক্ষিপ্ত পাঠ, এন. বি. এ. সং, পৃঃ ৩৫৪-৬০ | 

ক্লডিয়াস টলেমি ছিলেন খ্রষটীয় দ্বিতীয় শতকের বিজ্ঞানী । তার বিখাত 
জ্যোতিহিগ্ঠার গ্রন্থ “আলমাজেস্ট'এ ৃর্ধ, চন্দ্র, গ্রহদের গতি এধং 
জ্যৌভিষ্বিগ্যা-বিষয়ক বিভিন্ন বক্তব্য বিশৃতভাবে আছে। পরিবৃত 
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ডেফারেস্ট প্রভৃতি নানান অবাস্তব জ্যামিতিক কৌশল প্রয়োগ করে 
তিনি তার মতকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন । গ্রহদের গতির ব্যাখ্যার 
ব্াঁপারে তার বক্তব্যে ছিল গুরুতর অসঙ্গতি । তাঁর স্বকীয়তাঁতেও 
সন্দেহ ছিল কারণ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তিনি তার পূর্বতন বিজ্ঞানী 
হিপাফ্ীসকে অন্গসরণ করেছিলেন। অনেক পরে নিকোলাস 
কোপানিকাসের ( ১৪৭৩-১৫৪৩) লেখায় টলেমির বক্তব্োব ভ্রান্তি 
পুরোপুরি প্রমাণ হয় । 

চীনে, আলেকজান্দিয়ায় ও পরে আরব দেখে একদা কিমিয়াবি্ভার চা 
হয়েছিল । যীশ্ব্রীষ্টের জন্মেরও আগে লি শাওচুন নামে এক যাছুকর ও 
কিমিয়াবিদ্ের নাম শোনা গেছিল । কিমিয়াবিদর! এক একটি ধাতুকে 
এক একটি গ্রহের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ কবেছিলেন ৷ তার! ছিলেন অর্ণিকাংশ 
ক্ষেত্রেই ভণ্ড দৈবজ্ঞ, ভাণ করতেন যেন সন কিছুই তাদের হাতের 
মুঠোয় । হান্‌ বংশের সম্তরট উ তি (খ্ীঃ পৃঃ ১৫৬-৮৭)-র সঙ্গে এক 
সাক্ষাৎকারে লি শাঁও-চুন বলেছিলেন £ 

হিঙ্গুল (01009108 ) কিব্ূপে তাহার স্বভাব পরিবর্তন করিয়। 
পীতবর্ণ স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়, আমি সেই তথ্য অবগত আছি। আমি 
উড়ন্ত ড্রাগনকে লাঁগামবদ্ধ করিতে পাবি এবং পৃথিবীর এক প্রান্ত হইতে 
অপর প্রান্ত পর্যন্ত সকল স্থান পরিদর্শন করিতে পারি । বুদ্ধ সারসপক্ষীর 
পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া নবম ন্বর্গে বিচরণ করাও আমর পক্ষে অতি 
সহজ । 

পরে আরব “দশের রসায়নবিদেরা কিমিয়ার ভূতুড়ে কাগুকারথান। থেকে 
প্রকৃত বরসায়নকে উদ্ধারের কাজে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন । 
(বিজ্ঞানের ইতিহাস, ইয়ান এযালোসিয়শন ফব দ1 কাল্টিভেশন 
অফ সায়েন্স, সমরেন্দ্রনাথ সেন । ) 

এক সেন্টনার-১১১২৩ পাউগড প্রায় । 

আর্টেল হল “একটি বিশেষ স্তরে যৌথ কষি-আন্দোলনের মুখ্য রূপ'."॥ 
এখানে "উৎপাদনের প্রধান উপকরণগুলোকেই শুধু সাধারণ সম্পত্তিতে 
পরিণত করা হয়।' ( সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট ( বলশেভিক ) 
পার্টির ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ, এন. বি. এ. সং, পৃঃ ৩২৬২৭ |) 
“সমাজবাদের লক্ষ্য শুধু মানবজাতির ক্ষুত্র ক্ষুত্র রাজ্যে বিভাজন এবং 


২১৯ 


১৭ । 


১৯ | 


জাতিসমূহেব সকল বিচ্ছিন্নতাকে দূৰ কণা নয়, জাতিগুলোকে শুধু আরও 
কাছাকাছি টেনে আন নয়, ববং তাদেব এক সততায় মিলিয়ে দেওয়াই 
সমাজবাদেব লক্ষ্য ।' ? (লেনিন, বচনাবলী, ১৯তম খণ্ড ।) 

জাতিসংঘ (14525.005 ০01 91109209 )£ আন্তজাতিক শাস্তি ও 
নিবাপন্ত। বক্ষাব উদ্দেশ্টে ১৯১৯ সালে গঠিত বিশ্বসংস্থা । লীগের 
সদশ্য পাঞ্চগুলোব সবোচ্চ সখ্যা ছিল ৬০ | ১৯৪৬ সালেব এপ্রিল 
মাসে লাগ ভেঙে যায়। 

১৯৩৫ সালে মে মাসে ফান্স ও সোভিযেত ইউনিয়নেব মধো 
পানস্পবিক সাহাঘা চুক্তি স্বাক্ষধিত হয়েছিল । 

১৯১৪ সালে ইউ. এস. এস আব.-এব প্রথম সশব্ধানটি গৃহীত হফ। 
সোিষেত ইউনশিষনেৰ গোটা সমাজবাবস্থাস বা!পক পবিবর্তনেব পবি- 
প্রেক্ষিতে নতৃন একটি সনবিধান প্রণযনেব উদ্দেপ্ে ১৯৩৫ সালেৰ 
' *ক্রুয়াধি মাসে স্তালিনেব সভাপতিতে একটি সংবিধান কমিশন গঠিত 
হয। বৎসবাধিক্ কাল কাছ কবাব পব ১৯৩৬ সালে জন মাসে এ 
মিশন একটি খসড। স্বিপান পেশ কবে | অস খা সভা-সমাবেশে লক্ষ 
পক্ষ মাষেব অংশগ্রহণেব মাঁধামে খসডাটি অন্তপুঙ্থ আলোচিত হয়, 
অনেক স'যোজনী ও সশোধনী আসে । পবিশেষে ১৯৩৬ সালেব 
ডিসেম্বব মাসে সপ্বিণানটি গৃহীত হয কতক গুলে পংশোধনী সমেত। 
সালিনের “নতৃত্বে ও পগ্রআক্ষ অণ্শগহণে স'বিবানটি বচিত হওয়ায় 
এটি স্তালিন আ বিপান নামে উন্তংবালে পরিচিত হঘ। এ পক্বন্ধে 
সো্তিমত ইউনিধনেব কমিউনিস্ট (বলশেভিক ) পার্টব ইতিহাস, 
» ক্গিপ্ পাঠ, এন বি. এ. সণ» পুঃ ৩৬০-৬৫ জেষ্টবা | 

খসডা সণ্বিখানটিবে জনগণ যাতে বাপক আলেোচন। কবতে পাবে তাব 
জন্য প্রা ৬ কোটি কপি খসভ। তাদের মধ্যে বিলি কব। হম । ৩ কোটি 
৩০ লক্ষ মানুষ এ খসডাটি নিযে ৫ লক্ষ ২৭ ভাঙ্জাৰ সভান্ব আলোচনা 
কবে প্রায় ১ লক্ষ ৫৪ হাজাব সশোধশী ও সংযোজনী পাঠায় । 
সশোধনী 8 সংযৌজনীগুলোব ব্াঁপক সংখ্যাগবিষ্ঠই যদিও একই 
গোত্রেব ও সমবিখানেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ প্রাসঙ্িকতাবিহীন তরু এ থেকে 
বোঝা যায় যে খসডা সংবিধানকে কেন্দ্র কবে জনগণের ভেতর কি 
খননেব উৎসাহ ও উপ্দীপনাঁব সক্ার হয়েছিল । 


২০ 


৩ | 


ন্‌ | 


২৩। 


২৪ । 
২৫ । 
২৬ । 


খসড়। সংবিধানে সোভিয়েত ইউনিয়নের সর্বোচ্চ আইন প্রণয়ণকারী 
স্থা (স্থগ্রীম সোভিয়েত )কে দ্বিকক্ষবিশি্ট করার প্রস্তাব ছিল। 
এই প্রস্তাৰ অনুযায়ী ছুটি কক্ষ হল ইউনিয়নের সোভিয়েত ও জাতিপুঞ্জের 
সোভিয়েত । 

ব্রিটেনের আইনসভা! ( পার্লামেন্ট ) দ্বিকক্ষবিশিষ্ট । তার দুটি কক্ষ হল 
হাউস অফ কমন্স ও হাউস অফ লর্ডস। মাকিন আইনসভা 
( কংগ্রেস )-র ছুটি কক্ষ সিনেট ও হাউস অক রিপ্রেজেন্টেটিভস্‌। 
সচরাচর আইন প্রণয়ন ইত্যাদির ক্ষেত্রে দ্বিতীয় কক্ষের ক্ষমতা অত্যন্ত 
সীমাবদ্ধ থাকে । আলোচনায় তা অংশ নেঘ বটে, কিন্ক প্রথম 
কক্ষের ইচ্ছার বিরুদ্ধাচরণ করা প্রায়শই সম্ভব হদ্র না। অন্তর্গঠনের 
দিক থেকেই দ্বিতীয় কক্ষ প্রত্যক্ষ জনপ্রতিনিধিদের দ্বারা গঠিত হয় ন! 
দেখা যায় । ব্রিটেনে হাউস অফ লর্ডস্‌ মুখ্যত আমীর ও যাজকদের 
নিয়েই তৈরি । 

শাখ তির ঘটনা £ ১৯২৮ সালের ১৮ই মে থেকে ৫ই জুলাই তারিখে 
মঙ্কোয় সোভিয়েত ইউনিয়নের সুপ্রীম কোর্টের বিশেষ অধিবেশ 
শাখতি মামলার বিচার হয়েছিল । 

শাখতির ঘটন। প্রসঙ্গে স্তালিন রচনাবলী, ১১তম খণ্ড, নবজাতিক 
প্রকাশন সং, পুঃ ৬০-৬৯ এবং সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট 
পার্টির (বলশেভিক ) ইতিহাস, সংক্ষিপ্ত পাঠ, এন, বি. এ. সং 
পৃ ৩১১ দ্ষ্টবা | 

“সর্বহারাশ্রেণীর একনায়কত্ব হল নতুন শ্রেণী কর্তৃক একটি শক্তিশালীতর 
শক্র, বুর্জোয়াশ্রেণীর বিরুদ্ধে সবচেয়ে এক দৃঢপণ ও সবচেয়ে নির্মম যুদ্ধ 
যে বুর্জোয়াশ্রেণীর প্রতিরোধ-ক্ষমতা তাদের উতৎসাদনের ফলে দশগ্তণ 
বেড়ে যায়. "1 (বামপন্থী কমিউনিজম, একটি শিশুসুলভ বিশৃঙ্খল! 
_লেনিন ) 

স্তালিন রচনাবলী, ১২শ খণ্ড, নবজাতক সং, পৃঃ ১৮৫, ২৬০ ও ২৬৫। 
স্তালিন রচনাবলী, ঈম খণ্ড, নবজাতক সং, পৃঃ ২১-২২। 

২২! নভেম্বর, ১৯২৬ থেকে ১৬ই ভিসেঙ্গর, ১৯২৬ মস্কোতে 
কমিউনিস্ট, আন্তর্জীতিকের কর্মপরিষদের সপ্তম বর্ধিত অধিবেশন 
অনুষিত হয়েছিল । সেখানে ৭ই ডিসেম্বর তারিখে স্তালিনের প্রদত্ত, 


২৭২১ 


নথ | 


ন্ট | 


রিপোর্ট ছিল “আমাদের পার্টিতে সোশ্তাল ডেমোক্র্যাটিক বিচ্যুতি 
প্রসঙ্গে" এই রিপোর্টেই স্তালিন বান্নস্টাইনের প্রতি এঙ্গেলসের 
১৮৮২ সালে লিখিত একটি প্রাসঙ্গিক পত্রের উল্লেখ করেছিলেন । 

১৯৩৮ সালের নই থেকে ১৯শে সেপ্টেম্বর প্রাভদায় ঘখন স্তালিনেব 
“সোভিয়েত ইউনিয়নের কমিউনিস্ট পার্টির । বলশেভিক) ইতিহাস, 
সংক্ষিপ্ত পাঠ” গ্রন্থটি প্রকাশিত হুল তখন দেখা গেল এই ছকটিকেই 
সেখানে হুবহু অনুসরণ করা হয়েছে। উক্ত গ্রন্থের এন. বি. এ. 
সংস্করণের সুচীপত্জ অংখ। জরষ্টব্য | 

এখানে ইউ. এস. এস. আব-এব ১৯৩৬ সালের সংবিধানের ১৪২নং 
অন্নচ্ছেদের কথা বল! হয়েছে। এই অন্চ্ছেদে লেখা আছে যে 
প্রতোক ডেপুটির কর্তব্য হল তার নিবাচকদের কাছে নিজের কাজ 
সম্বন্ধে ও শ্রমজীবী জনগণের ভেপুটিদের সোভিয়েতের কাজ সম্বন্ধে 
পিপোর্ট কব। এবং স'খাগবিষ্ঠ নির্বাচকদের শিদ্ধান্ত অন্যায়ী আইন- 
বিহিত পদ্ধতিতে তাকে যে-কোনও সময় প্রতাহাব (150951]) করে 
(ন ওয়! যেতে পারে। 


১৫৬ 


